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পৃথিবীব্যাপী অনেক দল আত্মপ্রকাশ করেছে। যারা নিজেদেরকে দ্বীন ও 
ইসলামের সাথে নিসবত করে। যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা বলে, জিহাদের স্লোগান 
দেয়, মুসলিমদের প্রতিরক্ষা করবে বলে বুলি আওড়ায়। এ সমস্ত দল মাজলুমদের 
সাহায্য করবে বলে আশ্বাস দেয়। অনেক দল বা জামাআত আছে যারা জিহাদ 
করতে চায় তাওহীদকে এক পাশে রেখে। কেউ কেউ আবার ছ্বীন কায়েম করতে চায় 
“ওয়ালা বারা'কে পেছনে ছুড়ে ফেলে দিয়ে। শয়তান তাদের কুকর্মগুলোকে তাদের 
কাছে সুশোভিত করে তোলে। এ কারণেই তারা পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। শিরক কুফরের 
মত আল্লাহর বড় বড় নাফরমানিতে লিপ্ত হয় এরপর এ সকল কুকর্মের বিভিন্ন 
মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে সেগুলোকে ভাল কাজ হিসেবে জাহির করার ব্যর্থ চেষ্টা চালায়। 
একে তো তারা অপকর্ম করে এবং সাথে সাথে উক্ত অপকর্মকেই আবার নেক কাজ 
মনে করে। এভাবেই তারা ভ্রষ্টতার ষোলকলা পূর্ণ করে। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন, 
“পার্থিব জীবনে যাদের চেষ্টা প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে অথচ তারা মনে 
করে যে, তারা অনেক ভালো কাজ করছে।”' 


বিদ্যমান বিভিন্ন দলের মধ্যে এখানে আমাদের আলোচনায় স্থান পাবে 
তালেবান এবং তালেবানের অনুসারী আল-কায়দার বিষয়টি। তালেবান আল-কায়দা 
সহ প্রতিটি দল-ই নিজেদেরকে হকৃপন্থি মনে করে বিশেষত জিহাদপন্থী দলগুলোও। 
কিন্তু আল্লাহর রাসুল ৯৪ হকৃপন্থি দলের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে গেছেন। রাসুল &৪ 
বলেছেন, “আমার উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। শুধু একটি দল ছাড়া তাদের সবাই 
জাহান্নামী হবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! সে দল কোনটি? তিনি 
বললেন, আমি ও আমার সাহাবীগণ যার উপর প্রতিষ্ঠিত।”: সুতরাং এখানে মূল 
হচ্ছে রাসুল $৪ এবং তার সাহাবীগণের পথের উপর চলা। তাই আমরা যদি 


1 সুরা কাহাফঃ ১০৪ 
£ তিরমিষীঃ ২৬৪১ 
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প্রত্যেকেই নিজেদেরকে নিজেদের মনগড়া মানদণ্ড দিয়ে যাচাই না করে কুরআন ও 
সুন্নাহ'র আলোকে যাচাই করি, আমাদের কর্মগুলোকে সাহাবীগণের কর্মের উপর 
কিয়াস করি তাহলে-ই আমরা নিজেদের অবস্থান এবং কর্মপদ্ধতি শাশ্বত ওহীর 
মানদণ্ডে উত্তীর্ণ কিনা তা জানতে পারব। আমরা যদি আল্লাহর রাসুল && এর 
সুন্নাহ”কে আঁকড়ে ধরি তাহলে অবশ্যই আমাদের মধ্যে বিভক্তি আসবে না। রাসুল 
৪৪ বলেছেন, “নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্য থেকে যে আমার পরে জীবিত থাকবে 
অচিরেই সে অনেক মতভেদ দেখতে পাবে। (সে সময়) তোমাদের উপর আবশ্যক 
হল আমার সুন্নাহ ও সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদাহ"র সুন্নাহ'কে আঁকড়ে ধরা। 
তোমরা তা মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে থাকবে। দ্বীনের মাঝে নতুনত্ব (বিদআত) 
থেকে তোমরা সাবধান থাকবে! কেননা প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।”৪ সুতরাং 
প্রথমত আমাদের উপর আবশ্যক হচ্ছে রাসুল && এর সুন্নাহদকে আঁকড়ে ধরা 
এরপর খুলাফায়ে রাশিদাহ'র সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা। আর তারা হলেন, মুরতাদদের 
সাথে অনমনীয় আচরণকারী আবু বকর সিদ্দীক, অর্ধ জাহান শাসনকারী ওমার, 
নিজের জীবন উৎসর্গকারী উসমান এবং চরমপন্থীদের দমনকারী আলী বিন আবী 
তালিব। 


পরিপ্রেক্ষিতে জন্ম হয় শাইখ উসামা বিন লাদিন 4৮ এর প্রতিষ্ঠিত আল-কায়দা 
নামক দলটির। যা মূলত আরব ও অনারব মুহাজির এবং আনসারদের নিয়ে গঠিত 
হয়েছিল, যারা সকলে প্রকৃতপক্ষেই সালফে সালেহীনদের অনুসরণ করতেন। এরও 
কিছুদিন পর গঠিত হয় হারাকাতে তালেবান নামক দলটি। এরপর কোন একপর্যায়ে 
তালেবান ১৯৯৬ সালে আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখলে নিতে সক্ষম হয়।” তালেবান 
ইমারাহ গঠন করে। তালেবান তাদের ইমারাহ'এ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা 
মুহাজিরগণকে আশ্রয় দেয় এবং পৃথিবীব্যাপী জিহাদের শিখা প্রজ্লিত করতে 


3 আত-তারগীব ওয়াত-তারহীবঃ ৩৭ 


“ এক্ষেত্রে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সং্থা আই এস আই তালেবানকে সাহায্য করেছিল। 
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সহায়তা করে। মোল্লা মুহাম্মাদ ওমার ৬ এর নেতৃত্বাধীন তালেবান সকল 
মুসলিমদের ভালবাসা ও আবেগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। ২০০১ সালে নাইন 
ইলেভেনের বরকতময় হামলার পর আমেরিকা মোল্লা ওমার 4৬৮ কে চাপ দিতে 
থাকে শাইখ উসামা 4৮ কে আমেরিকার কাছে তুলে দেওয়ার জন্য। তখন মোল্লা 
ওমার 4৬৮ আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা”র এক মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন এই উম্মাহ”র 
সামনে। ইসলামী ভ্রাতৃত্ব রক্ষা করতে গিয়ে একটি প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ইমারাহ'কে 
কুরবান করে দেন। ত্যাগ-তিতিক্ষার এক অনন্য নযির স্থাপন করেছিল তৎকালীন 
তালেবান। তখন তালেবানের নেতৃত্বে ছিল আত্মমর্যাদা সম্পন্ন কিছু ব্যক্তি। যার 
প্রমাণ মেলে তাদের কার্যক্রমে। একদা তালেবানের সেই সময়ের সামরিক কমান্ডার 
মোল্লা দাদুল্লাহ ৪৮ এর আস-সাহাব মিডিয়াকে দেওয়া এক বক্তব্যও তাদের 
আত্মমর্ধাদা সম্পন্ন হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ বহন করে। 


আস-সাহাব মিডিয়ার পক্ষ থেকে প্রশ্ন করা হয়, 4নউত্র এজোন্স কাল 
সরক/রের দ7/িতিস্গীল কমকিতার্ছের বরাত /িয়ে 557 করেছে হে সরকার 
তালেবানের সাথে হু /বর7তির 27 ৭7গ1 তালে?চন7 করছে আসলে এই 
77বর ব7ভবত। 7৮” 


প্রকৃতপক্ষে একটি মিথ্যা দাবি। কোন ব্যক্তিই এই আলোচনা করতে পারে না এ 
ব্যক্তি ব্যতীত যে পরিপূর্ণরূপে লঙ্জাশরম ছাড়া এবং যার কোন গাইরত 
(আত্মমর্ধাদা) নেই। বিশেষকরে এমন সময় যখন আমাদের জানা আছে যে, 
আমাদের মা-বোন তাদের জেলে বন্দি রয়েছে আর তাদের বেইজ্জতি করা হচ্ছে। 
তাহলে কিভাবে আমেরিকানদের সাথে এবং তাদের দোসরদের সাথে আলোচনা 
করা যায়? না না, এটা কখনোই সম্ভব না। ওরা তো এ সমস্ত লোক যারা আমাদের 
বন্দি ভাইদের উলঙ্গ করে নির্ধাতন চালায়। আমাদের রাসুলুল্লাহ ৯৪ কে অপমান 
করে। আমাদের আযিমুশ-শান কুরআনকে অপমান করে। আমাদের দ্বীন এবং 
নির্বিশেষে সকলকে লাঞষ্িত ও অপদস্থ করা হয়। ফের এতো কিছুর পরেও কি 
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আমরা ওদের সাথে আলোচনা করব? এটা তো এমন কথা যা আকৃলই সহ্য করে না, 
আর না একে কবৃল করা যায়! সুতরাং সাক্ষী থাকুন, যে কেউই এই আলোচনা 
করবে আমেরিকানদের সাথে সাথে তার মাথাও কেটে ফেলব ইনশা”আল্লাহ।”5 


কিন্ত আজ তালেবানের এ চিত্র বদলে গেছে। পরিস্থিতি পালটে গেছে অনেক 
খানি। বদলে গেছে তালেবানের পরবর্তী নেতৃত্ব, সাথে সাথে বদলেছে তালেবানও। 
আমরা জানি যে, অনেক দলই শুরুতে হকৃপন্থি হিসেবে পথচলা শুরু করলেও 
পরবর্তীতে তাদের পদস্থালন পরিলক্ষিত হয়েছে। তালেবানের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি 
ঘটেছে। মোল্লা ওমার ৯৮ সহ আরো কিছু মুখলিছ নেতৃবর্পের মৃত্যুর সাথে সাথে 
বদলে যেতে থাকে তালেবান। যদিও তালেবান মোল্লা ওমার 4৮ এর মৃত্যুর তারিখ 
২০১৩ সালের কথা বলেছে। তথাপি অনেকেই মনে করেন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমার 
আরো কয়েকবছর আগেই মৃত্যবরণ করেছেন। আর এর প্রমাণ মেলে শাইখ উসামা 
এবং আৰু ইয়াহইয়া ৯২ এর চিঠিতে। যখন তালেবানের পক্ষ থেকে বিচ্যুতি প্রকাশ 
পেতে থাকে তখন শাইখ উসামা 4 ১৪৩১ হিজরী সনের ২৭ ই যুল-হাজ্জ মাসে 
রোজ শুক্রবার মোল্লা ওমার + এর নিকট একটি চিঠি প্রেরণ করেন সেখানে তিনি 
মোল্লা ওমার ৯ কে অডিও বক্তব্য দেওয়ার আহবান জানান। তালেবান সুকৌশলে 
এ সকল বিচ্যুতিমূলক বিবৃতি মোল্লা মুহাম্মাদ ওমার 4৮ এর নামে প্রকাশ করত। 
তখন শাইখ আবু ইয়াহইয়া আল-লিববী ৮ ১৪৩১ হিজরী সনের ৯ ই সফর 
মোতাবেক ২০১০ শিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে শাইখ উসামা & এর নিকট প্রেরিত 
চিঠিতে বিষয়গুলো তুলে ধরেন। আমরা শাইখের চিঠির বক্তব্যের হুবহু অনুবাদ তুলে 
ধরছি। তিনি বলেন, “দ্বিতীয়তঃ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির একটি হল, আফগানিস্তানের 
ইসলামী ইমারতের সাথে আমরা সম্পর্ক আরো শক্তিশালী করব- আল্লাহর প্রশংসায় 
এটা খুবই ভালো কাজ। কিন্তু শেষ সময়গুলোতে কিছু উপলক্ষ যেমন ঈদুল আযহা 
এবং ঈদুল ফিতরকে কেন্দ্র করে তাদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত বিবৃতিসমূহে এমন 
কিছু পরিভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে যেগুলো তাদের মাঝে 
রীতিসিদ্ধ এবং পরিচিত ছিল না। অথচ এই বিবৃতিগুলো আমীরুল মুমিনীন ২৬৮- 


১ আস-সাহাব মিডিয়াকে দেওয়া মোল্লা দাদুল্লাহ”র ইন্টার্ভিউ 
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এর নামে প্রকাশিত হচ্ছে। তথাপি আমি মনে করি, এই বিবৃতিগুলোর বাস্তবতা তার 
পদ্ধতি, তার মত ও তার ভাষা থেকে যোজন যোজন দূরে। হতে পারে মাজলিসু 
শুরার ক্ষমতাবলে তার নামে বিবৃতিগুলো প্রকাশ করা হয়।” এরপর শাইখ আৰু 
ইয়াহইয়া মোল্লা ওমার ১৮এর সাথে যোগাযোগ তরান্বিত করার মত দেন। 


সুতরাং আমরা জানলাম যে, তালেবানের পক্ষ থেকে প্রকাশিত বিবৃতিগুলোর 
ব্যাপারে আল-কায়দার শাইখরাও উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। আর তারা জানতেন, 
এই ধরনের বিচ্যুতি মোল্লা ওমার ১৬৮ এর পক্ষ থেকে প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নয়। তাই 
তো শাইখ উসামা মোল্লা ওমার 4৮ এর কণ্ঠ শোনার প্রয়োজন অনুভব করেছেন। 
আর তালেবান এই ধরনের বিচ্যুতিমূলক বিবৃতি ২০০৭ সালের শেষ থেকে প্রকাশ 
করা শুরু করে। বলে রাখা ভালো যে, ২০০৭ সালেই তালেবান আমেরিকার সাথে 
গোপনে আলোচনা শুরু করে এবং এজন্য শের আব্বাস স্টানিকজাইকে দায়িত্বশীল 
হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।? কেউ কেউ মনে করেন, আমেরিকা হামলা করার 
কয়েক বছরের মাথায় মোল্লা ওমার ৯ মৃত্যুবরণ করেছেন। আর আমরা জানি যে, 
মোল্লা ওমার ১ এর মৃত্যুর সংবাদ তালেবান প্রথমে প্রকাশ করেনি। যখন 
তালেবানকে বলা হয় মোল্লা ওমার 4৪ কে প্রকাশ করতে তখন তালেবান চাপে 
পড়ে বিষয়টি স্বীকার করে বলে যে, ২০১৩ সালে মোল্লা ওমার ১ মৃত্যুবরণ 
করেছেন। আমরা সকলেই একটি বিষয় জানি যে, যখন কোন হকৃ জামাআত বা দল 
পথভ্রষ্ট হয় তখন সেই দল ক্রমান্বয়ে ভ্রষ্টতার দিকে অগ্রসর হয়। এরপর আস্তে 
আস্তে হারিয়ে যায় ভ্রষ্টতার অতল গহৃরে। যদিও ভ্রষ্টতায় লিপ্ত বা রিদ্দায় পতিত 
কোন দল ছ্বীন প্রতিষ্ঠার কথা বলে কিন্তু বাস্তবে তারা তাদের বাতিল চিন্তা চেতনা 
এবং শিরকী-কুফরি কর্মকাণ্ডকে ইসলামের নামে বাস্তবায়ন করে। তাই আমাদের 
সতর্ক থাকতে হবে, চলমান বিষয়গুলোকে কুরআন-সুন্নাহ"র শাশ্বত মানদণ্ডে যাচাই 


6 এই চিঠি এবোটাবাদ নথিপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। আর এবোটাবাদ নথিপত্র ডাক্তার আইমান 
যাওয়াহিরী সত্যায়ন করেছেন। 


? শের আব্বাস স্টানিকজাই নিজেই আফগানিস্তানের টোলো নিউজকে দেওয়া এক ভিডিও 


সাক্ষাতকারে বিষয়টি বলেছে। 
৮:১৮ 
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করে পদক্ষেপ নিতে হবে। আল্লাহ তা”আলা তাওফীক দান করুন। আমীন! 


সবারহ দাবি দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা তবে কেন আমরা সকলেই এ্ক্যবদ্ধ নই? 


কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, দাওলাতুল ইসলাম যমীনে শারীয়াহ 
বাস্তবায়নের কথা বলে, তালেবান আল-কায়দাও দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার কথা বলে, 
তাহলে সবারই দাবি ছ্বীন প্রতিষ্ঠা করা তবে কেন আমরা সকলেই এক্যবদ্ধ নই? 
সবারই দাবি ছ্ীন প্রতিষ্ঠা করা। তালেবান আল-কায়দাও ছ্বীন প্রতিষ্ঠার কথা বলে 
আমরাও ছ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করি। আল-কায়দা তাওহীদে হাকিমিয়্যাহ”র 
দিকে আহ্বান করে, আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা”র দিকে আহবান করে, আমরাও 
তাওহীদে হাকিমিয়্যাহ"র দিকে ও আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা”র দিকে আহবান করি। 
কিন্ত আমরা তাদের দাবি ও বাস্তবতার কোন মিল খুঁজে পাইনি। উদাহরণ স্বরূপ 
দেখাতে পারি লিবিয়ায় আল-কায়দার শাখা যা আনসারুশ শারীয়াহ নামে পরিচিত। 
যাদের বড় অংশটিই খিলাফাহ”র পতাকাতলে এক্যবদ্ধ হয়েছে কিন্তু যারা খিলাফাহ' 
র ছায়াতলে এক্যবদ্ধ হয়নি তারা তাণ্তত খলীফা হাফতার ও অন্যান্য মিলিশিয়া 
গোষ্ঠীর সাথে জোট বেঁধে দাওলাতুল ইসলামের সাথে যুদ্ধ করেছিল। জাতীয়তাবাদী 
উদারপন্থী ধর্মনিরপেক্ষ এই সরকারের সাথে মিলে ক্ষমতায় গিয়েছে এবং শাসন 
করেছে। এটা কোন ধরনের ওয়ালা? কেউ কি আমাকে কুরআন-সুন্নাহ”র আলোকে 
এমন ওয়ালার দৃষ্টান্ত দেখাতে পারবেন? হায় আফসোস যদি তারা তাদের দাবি 
অনুযায়ী আমল করতো! এক কথায় বলতে পারি, প্রকাশ্যে দাবি এক হলেও আসলে 
বাস্তবতায় দেখা যায় আকীদাহ এবং মানহাজে রয়েছে বিস্তর ফারাক। যেহেতু 
জিহাদের দাবিদারদের মাঝে আকীদাহ এবং মানহাজের অনেক পার্থক্য রয়েছে তাই 
আমাদের সামগ্রিক প্রচেষ্টা এক হওয়া সম্ভবই না। কখনোই সম্ভব না। যারা 
জনগণের সন্তুষ্টির পেছনে দৌঁড়ায় তাদের প্রচেষ্টা ও আমরা যারা শ্র্টাকে সন্তুষ্ট করি 
যদিও সৃষ্টি ক্রোধান্বিত হয়-আমাদের প্রচেষ্টা কি এক ও অভিন্ন লক্ষ্যে পরিচালিত 
হওয়া সম্ভব? প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন ভিন্ন আকীদাহ-মানহাজের অনুসারী দলগুলোর এক 
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ও অভিন্ন লক্ষ্যে পরিচালিত হওয়া সম্ভব নয়। আর তাদের সাথে এক্যবদ্ধ হওয়ার 
তো প্রশ্নই আসে না। আকীদাহ ভিন্ন হওয়ার কারণে লক্ষ্যও ভিন্ন হয় এবং বাস্তবিক 
অর্থে এক্যবদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়। আর ছ্বীন ত্যাগী তালেবান - কারো কারো ধারণা 


অনুযায়ী তারা পুরো পৃথিবীব্যাপী জিহাদের নেতৃত্রদানকারী - কখনোই তাদের 
মানহাজ স্পষ্ট করেনি। বর্তমান তালেবানের কর্মকাণ্ড থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, 


তাদের আকীদাহ'তে আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা*র কোন স্থান নেই। আবার তারা 
শিরকী সুফী আকীদায় বিশ্বাসী। অনৈসলামিক ইমারাতের আমীর হাইবাতুল্লাহ 
আখন্দজাদা ত্রীকায়ে নকশাবন্দীয়ার একজন খলীফাহ। তালেবান প্রধান যে 
নকশাবন্দী ত্বরীকার খলীফাহ এব্যাপারটি জানিয়েছে কাবুলে উলামা পরিষদের 
সভাপতি খলীফা দ্বীন মুহাম্মাদ। এই খলীফাহ দ্বীন মুহাম্মাদই সিরাজ উদ্দিন হক্কানীর 
পীর ও মুরশিদ। দ্বীন ত্যাগী তালেবানের অনেক আলেমই হুলুলিয়্যাহ আকীদায় 
বিশ্বাসী। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য-তালেবান যাকে শামসুল মাশাইখ উপাধি দিয়েছে 
সে হল কাবুল উলামা পরিষদের সভাপতি খলীফা দ্বীন মুহাম্মাদ এবং আব্দুর রহীম 
প্রমুখ। আমরা তালেবানকে দেখি দেশাত্মবোধ জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ওয়ালা করে 
_ যেমন একজন মুসলিম যদি আফগানিস্তানে আসে তাহলে সে পরিপূর্ণরূপে 
একজন আফগান নাগরিকের অধিকার পাবে না। সে তালেবানের নিকট ভিনদেশী। 
আর এক রাফিদী মুশরিক যে আফগানিস্তানে জন্গ্রহণ করেছে এবং তথায় বসবাস 
করে সে আফগানিস্তানের নাগরিক হিসেবে গণ্য হবে। তার জন্য রাষ্ট্রের সকল 
অধিকার প্রযোজ্য হবে। প্রিয় ভাই! আমরা এই স্থানে আলোচনা দীর্ঘ করতে চাচ্ছি 
না। কারণ আমরা আপনাদের কাছে তালেবানের যে কর্মকাগুগুলোর ব্যাপারে 
আলোচনা করেছি এর উপর ভিত্তি করেই দৃঢ়ভাবে বলতে পারি যে, জিহাদের 
দাবিদার (যদিও তালেবানের দাবি অনুযায়ী তাদের জিহাদ শেষ) তালেবান এবং 
আমাদের (দাওলাহ) দাবী এক নয়। পরিবর্তিত এই তালেবান কখনোই আল-ওয়ালা 
ওয়াল-বারা”র দিকে আহ্বান করেনি। তাহলে তারা আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা”র দিকে 
আহবানকারী নয়। তারা শুধু আফগান থেকে বহিঃশক্র হটানোর জন্য লড়াই করত। 
বিপরীতে আমরা যুদ্ধ করি পুরো পৃথিবীতে আল্লাহর শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করার জন্য। 
তাহলে কি তাদের দাবি আর আমাদের দাবি এক? কম্মিনকালেও দাবি এক নয়। 


/ ২২ ৮:১৮ 
২ /% /5 53৮/11171460)3 


২5৪৪৪) 


তালেবান ও আল-কায়দার স্বরূপ সন্ধানে... 


দাওলাতুল ইসলাম কি শিরকী সুফি মতবাদে বিশ্বাসী? দাওলাহ কি হুলুলিয়্যাহ 
আকীদায় বিশ্বাসী? তাহলে আমরা কিভাবে উল্লেখিত শিরকী, কুফরি ও ভ্রান্ত 
আকীদায় বিশ্বাসী দলের সাথে এক হব? এক হওয়া তো সম্ভবই না বরং দ্বীন 
পরিপূর্ণ আল্লাহর জন্য না হওয়া পর্যন্ত আমরা তাদের সাথে লড়াই চালিয় যাওয়ার 
ব্যাপারে আদিষ্ট হয়েছি। আল্লহ $৪ 


৩ 

কএখ্ড ০০ ০০৩ 5 ৩১৩ ১ ৩ ৯১৪5৯ 
“আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতক্ষণ না ফিতনা নির্মল হয় এবং দ্বীন 
পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়।”৪ 


সুতরাং তালেবান দ্বীন প্রতিষ্ঠার কথা বললেও বাস্তবে সেখানে মুহাম্মাদে 
আরাবী && যে দ্বীন সহকারে প্রেরিত হয়েছেন তা বাস্তবায়িত নয়। 


পক্ষান্তরে তালেবানের শাসনাধীন আফগানিস্তানে উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা 
সিদ্দীকা ৬৮ কে অপবাদ আরোপকারী এবং সাহাবীদের অভিসম্পাতকারীদের দ্বীন 
প্রতিষ্ঠিত, সেখানে শিরকী সুফীবাদের দ্বীন বাস্তবায়িত। তাই তালেবানের দ্বীন 
প্রতিষ্ঠার দাবি অবান্তর দাবি বৈ কিছু নয়। প্রিয় পাঠক! আপনিই বলুন, যারা 
আম্মাজানকে গালি ও অপবাদ আরোপকারীদের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত, কোন 
মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি কি তাদের সাথে এক্যবদ্ধ হতে পারে? আমরা কি এমন কোন 
গোষ্ঠীর সাথে এক্যবদ্ধ হব যারা উইঘুরে মুসলিমদের নির্যাতনকারীদের সাথে 
সুসম্পর্ক গড়ে তোলে? 


এ লড়াই আন্বীদাহ'র লক্ডাই এ লব্াই হরু বাতিলের লড়াইঃ 


দীর্ঘদিন ধরেই আল-কায়দা তালেবান ও দাওলাতুল ইসলামের মাঝে বিরোধ 
চলছে। বর্তমানে তা অনেক রক্তক্ষয়ী আকার ধারণ করেছে। সাধারণ মুসলিমদের 
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অনেকেই মনে করে থাকেন যে, দাওলাতুল খিলাফাহ"'কে মেনে না নেওয়াটাই 
হয়তো এই লড়াইয়ের মূল কারণ। আবার কেউ মনে করেন যে, অমুক দল বা অমুক 
দল প্রথমে আক্রমণ করাই মূলত চলমান এই বিরোধের মূল কারণ। আসলে এর 
পূর্বেও মুসলিমদের মাঝে অনেক সংঘর্ষ হয়েছে বিভিন্ন কারণে। আমরা এ সকল 
লোকদের বলতে চাই যারা আল-কায়দা তালেবানের সাথে দাওলাতুল ইসলামের 
চলমান এ লড়াইয়ের বাস্তবতা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল না। 


এ লড়াই কোন একজন খলীফাহ"কে মেনে নেওয়া বা বিরুদ্ধাচরণ করার 
কারণে সৃষ্ট লড়াই নয়। বরং আমাদের ও আল-কায়দা তালেবানের মাঝে চলমান এ 
লড়াই মূলত আকীদাহ"র লড়াই, প্রকৃতপক্ষে এ লড়াই হক এবং বাতিলের লড়াই। 
আমাদের সাবেক মুখপাত্র শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল-আদনানী ১ অনেকবার 
বলেছেন যে, "দাওলাহ এবং আল-কায়দার মধ্যে দ্বন্ব কে কাকে বাইআত দিল আর 
কে কার বাইআত ভঙ্গ করল তা নিয়ে নয় বরং আমাদের দ্বন্ব হল মানহাজগত ছন্দ? 
সম্মানিত ভাই! আমি ইতোপূর্বেই বলেছি তালেবান আল-কায়দার সাথে দ্বন্দ এবং 
সংঘাতের বিষয়টি শুধুমাত্র এভাবে বোঝা যাবে না যে, কে আগে যুদ্ধ শুরু করেছে? 
বা তালেবান আল-কায়দার পক্ষ থেকে খিলাফাহ মেনে নেয়নি। বর্তমানের যে 
পরিবর্তিত তালেবান আল-কায়দাকে দেখছেন-এর আকীদাহ-মানহাজ যখন আমরা 
আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করব তখনই আপনারা সহজে বুঝে ফেলবেন যে, এ 
লড়াই আকীদাহ”র লড়াই। এ লড়াই মানহাজের লড়াই। এ লড়াই হকৃ বাতিলের 
লড়াই। ব্যাপারটি আর কেবলই যুদ্ধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং এর চেয়ে 
হাজারগুণ বড় ফিতনা গ্রাস করল তালেবান ও তালেবানের অনুসারী আল- 
কায়দাকে। ফিতনা গ্রাস করেছে তাদেরকে যারা আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা”র মত 
মহান আকীদাহ”কে ধ্বংস করেছে। ফিতনা গ্রাস করেছে তাদেরকে যারা আম্মাজান 
আয়িশা ৩৪৯৮ কে গালিদাতা এবং অপবাদ আরোপকারীদেরকে নিরাপত্তা দিয়ে 
যাচ্ছে। ফিতনা গ্রাস করেছে তাদেরকে যারা আবু বকর, ওমার, উসমান +৯ সহ 
অধিকাংশ সাহাবীগণকে তাকফীরকারী এবং লা'নতকারীদের নিরাপত্তা দিচ্ছে। 
ফিতনা গ্রাস করেছে তাদেরকে যারা উইঘুরে মুসলিমদের নির্যাতনকারী এবং 
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রাখাইনে মুসলিমদের নির্যাতনকারীদের মদদদাতা চীনের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন 
করেছে। ফিতনা গ্রাস করেছে তাদেরকে যারা আল্লাহর রাসুল &৪ কে নিয়ে ব্যঙ্গ ও 
কটুক্তিকারী ফ্রান্সের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে চায়। ফিতনা গ্রাস করেছে তাদেরকে 
যারা জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা দিবসে স্বাধীনতা সৌধে ফুলেল শ্রদ্ধা জানায়-শারয়ী 
বাক্যে এভাবে বলা হবে, যারা খাম্বা পূজা করে। ফিতনা গ্রাস করেছে তাদেরকে যারা 
|00 ক্রিকেট খেলার বৈধতা দেয়। ফিতনা গ্রাস করেছে তাদেরকে যারা জাধিরাতৃল 
আরবে ফিফা ওয়ার্ড কাপ সফলভাবে আয়োজনের জন্য কাতারকে ধন্যবাদ 
জানিয়েছে। ফিতনা গ্রাস করেছে তাদেরকে যারা আফগান, শাম, সোমালিয়ায় 
মুসলিমদের হত্যাকারী তাণ্তত এরদোগানকে মহান মুসলিম আলেম হিসেবে 
আখ্যায়িত করে। ফিতনা গ্রাস করেছে তাদেরকে যারা শিরকী চিহ ও স্থাপনাসমূহ 
রক্ষা করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে-ইতিহাস এবং এঁতিহ্যের বাহনা দিয়ে। ফিতনা 
গ্রাস করেছে তাদেরকে যারা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে আহবান করে। ফিতনা গ্রাস 
করার কারণে নিন্দা জ্ঞাপন করে। 


যেহেতু তারা ফিতনাগ্রস্থ হয়েছে, তাই এ লড়াই আকীদাহ*র লড়াই। আর এই 
সমস্ত আকীদাগত পদস্বালনের কারণে কোনভাবেই চলমান এই সংঘাত বন্ধ হবার 
নয়। যতক্ষণ না তারা শিরক এবং কুফরের মত ভ্রষ্টতা পরিত্যাগ করে সীরাতে 
মুস্তাকীমের দিকে ফিরে আসে। কারণ আমাদের এই লড়াই আকীদাহ"র লড়াই। 


তালেবানের সাথে দাওলাহ 'র যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রেক্ষাপাটঃ 

দাওলাতুল ইসলামের পক্ষ থেকে শাইখ আবু বকর আল-বাগদাদী আল- 
কুরাইশী ৯ কে মুসলিম উম্মাহর খলীফাহ হিসেবে ঘোষণা করার পর পৃথিবীর 
বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মুসলিমগণ বাইআত প্রদান করতে শুরু করেন। খুরাসানের ভূমি 
থেকে বেশ কিছু সংগঠন এঁক্যবদ্ধ হয়ে আবু বকর আল-বাগদাদী ৮ কে বাইআত 


/ ২২ ৮:১৮ 
২ /% /5 53৮/1117146013 


35৪৪৪) 


তালেবান ও আল-কায়দার স্বরূপ সন্ধানে... 


প্রদান করে। দাওলাতুল ইসলাম প্রতিটি শাখার নেতৃত্বকে জিহাদের দাবিদারদের সাথে 
যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করে। এর থেকে বাদ যায়নি খুরাসান 
শাখাও। আমীরুল মুর্মিনীনের পক্ষ থেকে আদেশ প্রাপ্ত হয়ে খুরাসান শাখার 
মুজাহিদগণ কেবল আমেরিকা ও তাগুত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান। কিন্তু 
তালেবানের তৎকালীন আমীর মোল্লা আখতার মানসুর বাগী ও খারিজি অপবাদ দিয়ে 
দাওলাহ"র মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। অনেকেই মনে করে থাকে যে, 
খুরাসানে তালেবানের বিরুদ্ধে বুঝি দাওলাহ”র শাখা-ই প্রথমে যুদ্ধ শুরু করেছে। 
কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে খারিজি ও বাগী দমনের স্লোগান তুলে তালেবানই প্রথম যুদ্ধ 
ঘোষণা করেছে। এই তো হারাকাতে ইসলামিয়্যাহ লি-উজিবেকিস্তান। কী অপরাধ 
ছিল তাদের? তালেবান কেন তাদের উপর হামলা করেছে? তারা কি তালেবানের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল বা তালেবানের কাউকে হত্যা করেছিল? কখনোই না। কিন্তু 
এরপরেও তালেবান এই উজবেক মুজাহিদগণের উপর হামলা করেছে এবং তাদের 
স্ত্রী-সন্তানসহ নির্বিচারে অনেককে শহীদ করেছে। আর তালেবান তাদের এই অপকর্ম 
নিজদের ওয়েবসাইটে গর্বভরে প্রকাশ করেছে। সুতরাং খুরাসানের ভূমিতে 
তালেবানের বিরুদ্ধে দাওলাহ যুদ্ধ শুরু করেনি। বরং দাওলাতুল ইসলাম অন্যান্য 
অঞ্চলের ন্যায় খুরাসানেও প্রতিরক্ষা করে চলেছে। কেউ কেউ বলে, সম্প্রতি সময়ে 
দাওলাতুল ইসলাম কী কারণে আফগানিস্তানে তালেবানের উপর হামলা করছে? 
দাওলাহ”র সৈনিকদের হত্যা করেছে? কী কারণে কোন ভবনে দাওলাহ"র 
দিচ্ছে? সেই ভবনে মুসলিম নারী-শিশু থাকার বিষয়টি তাদের নিকট বিবেচ্য হয় না 
কেন? কেন মুসলিম নারী-শিশুরা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বা নির্মমভাবে মৃত্যুমুখে পতিত 
হওয়াটাও অনৈসলামিক ইমারাতের সৈন্যদের নিকট বিবেচ্য বিষয় নয়! কেবল 
বিবেচ্য হল বিস্ফোরক বা রকেট লাঞ্গার দিয়ে সেই ভবন গুড়িয়ে দেওয়া। দাওলাহ, 
র সৈনিকদের স্ত্রী-সন্তানকেও তালেবান হত্যা করছে! দাওলাহ*র প্রতি তালেবানের 
কেন এতো বিদ্বেষ? তালেবান যে দাওলাহ"র সৈনিকদেরকে স্ত্রী-সন্তানসহ হত্যা 
করছে এটা অনেকেরই অজানা। এই তো ২০২১ সালে তালেবান কাবুলের ক্ষমতা 
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ফিরে পাওয়ার পরের দিন দাওলাহ”র একজন দায়িত্বশীলকে প্রকাশ্যে হত্যার 
মাধ্যমে নতুন করে তালেবান দাওলাহ*র বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছে। সুতরাং শুরুটা 
তালেবানের পক্ষ থেকেই হয়েছে। আর যে শুরু করে সেই অধিক জালিম। 


তাওহীদের ভিত্তিতে ঞক্যবদ্ধ হওয়ার ফলাফল ঃ 


এই শতাব্দীর জিহাদী দলগুলো আদর্শিকভাবে এক্যবদ্ধই ছিল-যদিও একেক 
দলের আমীর ছিলেন ভিন্ন ভিন্ন জন। তবে হ্যাঁ, মুসলিমদের এক্যবদ্ধ হতে হবে 
তাওহীদের ভিত্তিতে এবং ঈমানের ভিত্তিতে। এমন এক্যবদ্ধতা ইসলাম ও 
মুসলিমদের জন্য কোন সুফল বয়ে আনবে না যার ভিত্তি হবে না তাওহীদ এবং 
ঈমান। আমরা দেখেছি, ৮০ এর দশকে আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে 
জাতীয়তাবাদী, কমিউনিস্টপন্থী দলগুলোর সাথে এক্য গড়ে যুদ্ধ করেছিল। কিন্তু 
দিনশেষে ফল ভোগ করেছিল মুহাম্মাদ নাজিবুল্লাহ”র মত কমিউনিস্ট মুরতাদ 
শাসকরা। তাই মুমিনরা এক্যবদ্ধ হবে ঈমান এবং তাওহীদের ভিত্তিতে। অন্য কোন 
ধারণা প্রসূত মাসলাহার ভিত্তিতে নয়। কারণ একজন মুমিনের জন্য তাওহীদের 
মাসলাহাই সবচেয়ে বড় মাসলাহা। তাওহীদ পরিপন্থি এবং ঈমান বিধ্বংসী কাজের 
মাঝে কোন মাসলাহা থাকতে পারে না। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নকে 
আফগানিস্তান থেকে হটানোর ব্যাপারে সবাই একমত ছিল-এটা ঠিক, কিন্তু একটি 
বিষয় আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, তা হল - আমরা কেন লড়াই করি? 
আমাদেরকে এই বিষয়টি খুব ভালোভাবে বুঝা দরকার যে, আমরা কেন লড়াই করি? 
আমাদের লড়াই করার উদ্দেশ্য কী? আমরা লড়াই করি যেন দ্বীন পরিপূর্ণরূপে 
আল্লাহর জন্য হয় এবং শিরক বাকি না থাকে। আমরা শিরক নির্মল করা এবং 
বাহিনীকে হটানোর উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করি না। বরং আমরা যুদ্ধ করি আল্লাহর শারীয়াহ 
বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে। কিন্ত দখলদার কুফফার বা মুরতাদ বাহিনীকে হটানো ব্যতীত 
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আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাই তাদের বিরুদ্ধেও আমরা লড়াই করি। 
কিন্তু দ্বীন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হলো না। এমতাবস্থায় আমাদের করণীয় কী? 
যেহেতু দেশ দখলদার মুক্ত হয়েছে তাই আমরা কি লড়াই বন্ধ করে দিব? না-কী 
বাধ্য। আল্লাহর ছীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দখলদার বাহিনী প্রতিবন্ধক হোক বা স্বদেশী 
মুরতাদ শাসক এবং এর সৈন্যরা_যে প্রতিবন্ধক হবে তার বিরুদ্ধে লড়াই করা হবে। 
যে কেউ আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে তার 
বিরুদ্ধেই লড়াই চলবে। সুতরাং সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনই শুধুমাত্র আমাদের 
উদ্দেশ্য নয়। বরং আমাদের কাজ্ষিত মানযীল আরো উঁচুতে, তা হল - আল্লাহর দ্বীন 
প্রতিষ্ঠা করা। যদি দখলদার বাহিনী চলে যায় কিন্তু শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা না হয়, তবে কি 
আমাদের লড়াইয়ের উদ্দেশ্য হাসিল হবে? আল্লাহর কসম! কখনোই আমাদের 
উদ্দেশ্য হাসিল হবে না। এবার চলুন দখলদার রুশ বাহিনী চলে যাওয়ার পরবর্তী 
অবস্থা জেনে নেই। রুশরা চলে যাওয়ার পর আফগানিস্তানের ক্ষমতায় কে 
এসেছিলো তা আমরা পূর্বেই বলেছি। আফগানিস্তানের ক্ষমতায় এসেছিলো 
কমিউনিস্টপহ্ি নাজিবুল্লাহ সরকার। সম্মানিত ভাইয়েরা আমার! এখানে আমাদের 
লড়াই করার উদ্দেশ্য কিন্তু অর্জিত হয়নি। সুতরাং ফলাফল শূন্য। এক তাগুতের 
স্থানে অন্য তাগুত প্রতিস্থাপন হয়েছে-ওয়াল-ইয়াযুবিল্লাহ্‌। 


বিপরীতে আরেকটি চিত্র দেখুন, আমেরিকা ২০০৩ সালে ইরাকে আক্রমণ 
করার পর বিভিন্ন মুজাহিদ দল আগ্রাসী কুফফারদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। 
মুজাহিদগণ যার যার জায়গা থেকে সামর্থান্যায়ী লড়াই চালিয়ে যেতে থাকেন। 
ইরাকে বিশুদ্ধ আকীদাহ এবং বিশুদ্ধ মানহাজের অধিকারী দূরদর্শী মুওয়াহহিদগণ 
এক্যবদ্ধ হন। তারা দূরদর্শিতা অর্জন করেছেন বিশুদ্ধ তাওহীদের জ্ঞানের আলোকে। 
তারা দূরদর্শিতা সম্পন্ন হয়েছেন সালফে সালেহীনগণের পথে চলার মাধ্যমে। তারা 
এঁক্যবদ্ধ হয়ে মাজলিসে শুরাল-মুজাহিদীন গঠন করেন। মুজাহিদগণের নেতৃবৃন্দ 
ছিলেন উচ্চাকাজী। তাদের লক্ষ্য ছিল উচুতে। এব্যাপারটি আমরা শাইখ আৰু 
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মুসআব আয-যারকাওয়ী ১৮ এর এক বক্তব্য থেকে বুঝতে পারি। তিনি বলেন, 
1০১৪৩] ৩০০1০ 039৪৯ 1০] এট 9 091" “আমরা লড়াই করি ইরাকে কিন্তু 
আমাদের দৃষ্টি হচ্ছে বায়তুল মাকৃদিসে।” ইরাকে মুজাহিদগণের এক্যবদ্ধতা ৮০ এর 
দশকে আফগানিস্তানের যোদ্ধাদের এক্যের মত ছিল না। আফগানিস্তানকে দখলদার 
না তাদের। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, প্রথমত আমেরিকাকে ইরাকের ভূমিতে পরাজিত 
করা এবং একটি দাওলাতুল ইসলাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যমীনে আল্লাহর শারীয়াহ 
বাস্তবায়ন করা। দ্বিতীয়ত তাদের উদ্দেশ্য ছিল, আমেরিকাকে শুধু ইরাক থেকে 
হটানো নয় বরং স্পেন থেকে নিয়ে মুসলিমদের প্রতিটি দখলকৃত ভূমি থেকে 
দখলদার কুফফার বা তার মুরতাদ তাণ্তত এজেন্টদেরকে বের করে দেওয়া এবং 
সমগ্র পৃথিবী আল্লাহর বান্দাদের কর্তৃত্বে নিয়ে আসা যেন শিরক কুফর নির্মূল হয় 
এবং দ্বীন হয় পরিপূর্ণ আল্লাহর জন্য। মাজলিসে শুরা গঠন হওয়ার কিছুদিন পরই 
হিলফুল মুতুইয়্যিবীন গঠিত হয়। আল্লাহর অনুগ্রহে এভাবেই আকাশচুম্বী লক্ষ্য- 
উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মুজাহিদগণের পথ চলা সফলতার একেকটি ধাপ অতিক্রম 
করতে থাকে। অনিবার্ধ ফলস্বরুপ দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামীয়্যাহ প্রতিষ্ঠিত 
হয় ২০০৬ সালে। এই দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে 
পরবর্তীকালে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার দ্বার উন্মোচিত হয়। এই দাওলাহ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব 
বুঝাতে গিয়ে ইমাম আনওয়ার আল-আওলাকী ১৬৮ বলেন, “অতি সম্প্রতি, ইরাকে 
বাগদাদে একটি দাওলাতুল ইসলামের ঘোষণা করা হয়েছে যা ইসলামের ইতিহাসে 
সবচেয়ে দীর্ঘ সময় যাবৎ শাসনকারী খিলাফাহ”র রাজধানী ছিল। বাগদাদ ছিল 
রাসুল & এর চাচা আব্বাস 5 এর উত্তরসূরীদের শাসনাধীন। কারণ আমরা জানি 
যে, বাগদাদ আব্বাসীদের হাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল- আল-খিলাফাহ আল- 
আব্বাসিয়্যাহ এবং তারা বাগদাদকে তাদের খিলাফাহ"র রাজধানী বানিয়েছিলেন। 
কয়েক শতাব্দী ধরে বাগদাদ-ই রাজধানী থেকে যায়। তাই ইরাকে দাওলাতুল 
ইসলামের প্রতিষ্ঠা এবং তা বাগদাদে প্রতিষ্ঠা হওয়া, যা ছিল আব্বাসী খিলাফাহ"র 
রাজধানী। উপরন্ত সেই দাওলাহ"র প্রধান হচ্ছেন হুসাইন বিন আলী বিন আবী 
তালিবেরর বংশধর যা অনেক গুরুত্ব রাখে। এই ঘটনা তত্ব থেকে বাস্তবের দিকে 
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অগ্রসর হওয়ার প্রায়োগিক চিন্তাধারাকে তুলে ধরে। ইসলামী শারীয়াহ এবং 
খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার চিন্তাধারা এখন আর শুধু বক্তব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং তা 
এখন বাস্তব। এই ঘটনা প্রকাশ করে যে, এখন আর মুজাহিদগণ শুধু কাজ-ই করবে 
না এবং লড়াইয়ের পর লড়াই করবে না-এই জন্য যে, অন্যরা তাদের কাজের ফল 
ভোগ করবে। এখন তাদের নিয়ত শুধু দখলদার বাহিনীকে তাদের ভূমি থেকে বের 
করে দেয়া নয়, এই জন্য যে, অন্য এক মুনাফিক এসে তাদের জায়গা দখল করবে। 
বরং এখন তারা দাওলাতুল ইসলামের প্রকল্প নিয়ে এগুচ্ছে, যা খিলাফাহ”র দিকে 
অগ্রসর হবে। ভাই ও বোনেরা! আমরা ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে যাচ্ছি রাসুলুল্লাহ ৪ 
এর সেই হাদিসের চুরান্ত অংশেঃ 59 2৫০ ০ ২৪১৮ ৩95৬৭ অচিরেই 
নবুওয়াতের আদলে খিলাফাহ আসবে।” 


প্রিয় পাঠক! আপনি জানেন যে, ইরাকে আমেরিকার হামলার তিন বছর যেতে 
না যেতেই একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়। আপনি কি ভেবেছেন-এর কারণ কী? 
আপনি কি ভেবেছেন তৎকালীন আফগানে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের এবং ইরাকে 
আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের বৈচিত্র্য ফলাফল নিয়ে? এখনো গল্পের অনেক বাকি! 
ইরাকে যুদ্ধের আট বছর পেরুতেই আমেরিকার মত সুপার পাওয়ার পরাজয়ের গ্লানি 
নিয়ে ইরাক ছাড়তে বাধ্য হয়। আট বছরের তীব্র যুদ্ধে আমেরিকা চরম বিপর্যয়ের 
মুখে পড়ে। আমেরিকা পরাজিত হয় এবং দূর্বল হয়ে যায়। কোন রকম চুক্তি ছাড়াই 
লাঞ্ছিত অবস্থায় ইরাক ছেড়ে চলে যায়-আলহামদুলিল্লাহ। আফগানিস্তানে ১০ বছর 
স্থলাভিষিক্ত হলো স্থানীয় তাগুত নাজিবুল্লাহ সরকার। অন্যদিকে আমেরিকা ইরাকে 
হামলার তিন বছর শেষে ইরাকে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলো এবং হামলার 
মোট আট বছর পর দাওলাতুল ইসলামের কাছে আমেরিকা পরাজিত হয়ে ইরাক 
ছাড়ল। এ দু'টির মধ্যে কোনটি আসল সফলতা আমি শুধু পাঠকের বিবেকের 
কাছেই প্রশ্ন রেখে যেতে চাই! 


মিতা ফানজগা 
বরং আমাদের উদ্দেশ্য হল মূল বাস্তবতা তুলে ধরা। 
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তালেবান জাতিসংঘ নামক কুফফারদের সংঘের সদস্য হতে চায়ঃ 


আমরা বিগত সময়গুলোতে দেখেছি এবং এখনো দেখছি, তালেবান 
জাতিসংঘের সাথে সুসম্পর্ক করার ঘোষণা দিয়েছে, জাতিসংঘের প্রচারপত্র রক্ষা 
করার ঘোষণা দিয়েছে এবং তালেবান জাতিসংঘে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ 
করেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তালেবান সুহাইল শাহীনকে জাতিসংঘের স্থায়ী প্রতিনিধি 
নিয়োগ দিয়েছে। 


প্রিয় ভাই! জাতিসংঘের সাথে তালেবানের এই দহরম-মহরমের বিষয়টি তো 
আমরা তালেবানের বিভিন্ন নেতা আর তালেবানের অফিসিয়ালি ওয়েবসাইট থেকেই 
জানতে পেরেছি। তালেবান তাদের একাজগুলোকে ভুল তো মনে করেই না উপরন্তু 
তারা এগুলো গর্বের সাথে প্রকাশ করে। 


জাতিসংঘ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠাই হয়েছে ইসলাম ও মুসলিমদের নিঃশেষ করার 
জন্য, অশ্নীলতা প্রচার করার জন্য, ইসলামী শারীয়াহ'কে বিলুপ্ত করার জন্য। আমরা 
জানি যে, এই শতাব্দীর মুজাহিদ আলেমগণ আরবের শাসকদেরকে তাকফীর করার 
অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে জাতিসংঘে তাদের অন্তর্ভূক্ত হওয়া। বিশেষত আল- 
কায়দার অনেক শাইখ সৌদি, কাতার, কুয়েত-এই সমস্ত দেশের শাসকদের 
যেসকল কুফরির কারণ বর্ণনা করেছেন এর একটি হচ্ছে জাতিসংঘে অন্তর্ভূক্ত 
হওয়া। কারণ জাতিসংঘ হচ্ছে একটি কুফরি জোট। জাতিসংঘ হচ্ছে তাণ্ডতত। এই 
জাতিসংঘ মুসলিমদের মুরতাদ হওয়ার আহান করে। এই জাতিসংঘ আল্লাহর 
শারীয়াহ বাদ দিয়ে মানব রচিত আইন দ্বারা শাসন করার আহ্বান করে। এই তাগুতী 
সংস্থা অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার দিকে আহবান করে। জাতিসংঘের সদস্য হওয়ার 
ব্যাপারে ডাক্তার আইমান আয-যাওয়াহিরী বলেন, “এটা এমন এক সংস্থা যা 
আল্লাহর শারীয়াহ"র প্রতি দায়বদ্ধ নয়, ধর্মহীনতা ও মুরতাদ হওয়ার আহ্বান জানায় 
এই সংস্থা, ইসলাম ও মুসলিমদের নাবী মুহাম্মাদ && কে গালি দেওয়া এবং 
মুসলিমদের প্রতি শত্রতা করাই এই সংস্থার চরিত্র। ইসলামী শারীয়াহ'র প্রতি 
ভালবাসা পোষণকারী, রিদ্দাহ ও ধর্মহীনতায় নাখোশ, এসবে বারণকারী, আল্লাহর 
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দ্বীন ও নাবী &৪ -এর প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং মুসলিম ভাইদেরকে সাহায্য করার 
আকাজ্ষা লালনকারী কোন মুসলিমের পক্ষে কিভাবে এই জাতিসংঘের সদস্য 
হওয়াটা মেনে নেওয়া সম্ভব? কিভাবে সম্ভবঃ”19 


এবং সুনির্দিষ্ট অংশ অপসারণের ব্যাপারে জাতিসংঘের চুক্তিগুলো মেনে নেয়া। 
উদাহরণস্বরূপ জিহাদকে অপরাধ সাব্যস্ত করা। প্রতিটি এমন দেশ যারা 
জাতিসংঘের ছুক্তিসমূহ মেনে চলে, তাদের জিহাদ আত-তৃলাব তথা আক্রমণাত্মক 
জিহাদকে অপরাধ সাব্যস্ত করা আবশ্যক হয়। আল্লাহর ফরজ বিধানসমূহের মধ্য 
থেকে একটি ফরজ বিধানকে অপরাধ সাব্যস্ত করা-কোন মুসলিম এব্যাপারে দ্বিমত 
পোষণ করবে না যে, এটি একটি ঈমান ভঙ্গকারী বিষয়।” 


আমরা জানি যে, তালেবান ২০২১ সালের ১৫ ই আগষ্ট আফগানিস্তানের 
ক্ষমতা দখলের দিন কয়েক পরে জাতিসংঘে যাওয়ার জন্য আবেদন করে। যার 
পরিপ্রেক্ষিতে তালেবানের পক্ষ থেকে জাতিসংঘে কথা বলার জন্য সুহাইল শাহীনকে 
প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। কিন্তু আমরা দেখেছি, জাতিসংঘের পক্ষ থেকে 
এখনই তালেবানকে গ্রহণ করেনি বিধায় তালেবান জাতিসংঘের অধিবেশনে যেতে 
পারছে না। কিন্তু যখন জাতিসংঘ এব্যাপারে সম্মতি দিবে তখন তালেবান জাতিসংঘে 
যাবে। যার জন্য তালেবান সুহাইল শাহীনকে জাতিসংঘের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে 
নিয়োগ দিয়ে রেখেছে। 


এখন কেউ বলতে পারে, মোল্লা ওমার ৯ এর সময় তো তালেবান 
জাতিসংঘের স্বীকৃতি চেয়েছিল। আমরা বলি, প্রথমতঃ স্বীকৃতি চাওয়ার আলোচনা 
উঠা আর জাতিসংঘে যোগদান করার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করা এক বিষয় নয়। 
এরপরেও আমরা ইউসুফ আল-উআইরী % এর বক্তব্যটি এখানে নকৃল করছিঃ 
তিনি বলেছেন, “যখন আমি মুফতি নিজাম উদ্দীন শামজাইকে জিজ্ঞাসা করলাম, 
আমরা শুনেছি যে, তালেবান জাতিসংঘে যোগদানের জন্য অনুরোধ করেছে, (এটা 


1০ নাসীহাতুল উম্মাতিল মুওয়াহহিদাহ বি-হাকীকতিল উমামিল মুস্তাহিদাহ 
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কি সত্য)? - তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, এটা সত্য। আমি নিজে এবং কয়েকজন 
উলামা গিয়ে আমীরুল মুসমিনীনকে পরামর্শ দিলাম। তাই তিনি (আমীরুল মুমিনীন) 
বললেন, আমি (ইসলামী ইমারাতের) স্বীকৃতি ছাড়া আর কিছুই চাই না এবং আমরা 
শুধুমাত্র তাদের আইন থেকে সেই আইন প্রয়োগ করব যা শারীয়াহ'র সাথে 
সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই আমরা তাকে বলেছিলাম, আজকের বাস্তবতায় এটা সম্ভব নয়- 
শুধুমাত্র জাতিসংঘে প্রবেশ করাই কুফর, কুফরি বিধান থেকে তারা যা বাধ্যতামূলক 
করে তার কারণে। তাই আমরা তাকে ছেড়ে দিলাম এবং সে সন্দেহ ও অনিশ্চিত 
রয়ে গেল। এবং এই বছর যখন আমরা তাকে দেখতে গিয়েছিলাম, তখন আমরা 
দেখতে পেয়েছি যে, এই ধারণাটি তার মনের মধ্য থেকে মুছে গেছে।” সুতরাং 
শাইখ এখানে উল্লেখ করেছেন, কেবলমাত্র জাতিসংঘে প্রবেশ করাই একটি কুফরির 
কারণ। আর তৎকালীন আল-কায়দার শাইখগণ যখন এ বিষয়টি শুনেছেন তখন 
তারা উদ্বেগ প্রকাশ করে বিষয়টি যাচাই করেছেন। কিন্তু যখন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমার 
স্বীকৃতির বিষয়টিও মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলেন তখন বাকিরা সকলেই স্বস্তি অনুভব 
করেন। 


কারো দাবি হতে পারে যে, মোল্লা ওমার ৪৮ তো জাতিসংঘের স্বীকৃতি 
চাওয়ার কথা বলেছিল। এক্ষেত্রে পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য হচ্ছে- মোল্লা মুহাম্মাদ 
ওমার ১ যখন জাতিসংঘের স্বীকৃতি চাওয়ার কথা বলেছিলেন তখনই মুহাক্ীক 
কিছু আলেম মোল্লা ওমার & এর সাথে সাক্ষাৎ করে জাতিসংঘে যোগদানের 
ভয়াবহতা সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন। তারা মোল্লা ওমার 4৮ কে বুঝাতে সক্ষম 
হন যে, জাতিসংঘে প্রবেশ করা কুফর। তখন তিনি এ থেকে বিরত থাকেন। এখানে 
একজন ব্যক্তি একটি কাজের কথা চিন্তা করেছে কিন্তু যখন এই কাজের ব্যাপারে 
শারয়ী হুকুম তাকে অবহিত করা হয়েছে তখন সে এই কাজ করার চিন্তাই বাদ 
দিয়েছে। ঠিক মোল্লা ওমার 4৬৮ এর ক্ষেত্রে এমনটিই ঘটেছে। আর এ সময়টাতে 
ইসলামের ব্যাপারে জাতিসংঘের এতো নিকৃষ্ট কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে অনেক 
মুসলিমই অনবহিত ছিল। কিন্তু নতুন করে পশ্চিমারা মুসলিমদের দেশগুলোতে 
আগ্রাসন চালানোর পর বিষয়টি সবার সামনেই স্পষ্ট হয়ে যায়। যাইহোক, কিন্তু 
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এবার তালেবান যখন জাতিসংঘে যাওয়ার আবেদন করল এবং একজন স্থায়ী 
প্রতিনিধি নিয়োগ করল তখনও আমরা দেখেছি তালেবানের অনুগত ডাক্তার 
যাওয়াহিরী জাতিসংঘে প্রবেশের কুফল সম্পর্কে সতর্ক করলেন। কিন্তু তার এ সতর্ক 
করাতে কোন লাভই হয়নি। জাতিসংঘে যাওয়ার ব্যাপারে তালেবান কোন নীতি-ই 
চেঞ্জ করেনি। বরং তালেবানের উধ্বতন নেতাদের বক্তব্যে ও বিবৃতিতে জাতিসংঘ 
সম্মতি দিলে তালেবানের যোগদানের বিষয়টি আরো স্পষ্ট হচ্ছে। এমনকি সেই স্থায়ী 
প্রতিনিধি দিন কয়েক আগে এক সাক্ষাৎকারে বলেছে, জাতিসংঘে তাদের স্থানে 
যাওয়ার জন্য তারা জোড় প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তবে এখানে আরো একটি বিষয় হচ্ছে 
তালেবান ক্ষমতায় যাওয়ার আগে জাতিসংঘের প্রচারপত্র রক্ষা করার এবং 
জাতিসংঘের সাথে সুসম্পর্ক রাখার ঘোষণা দিয়েছে। জাতিসংঘের সবকিছুই 
শরীয়াহ বিরোহী টি ভাভার্যারিনীও ভার রেখ করেছেন 
জাতিসংঘ যে একটি তাগুতী সংস্থা এতে তো কারো দ্বিমত নেই। তাহলে কিসের 
ভিত্তিতে তালেবান জাতিসংঘের সাথে সুসম্পর্ক রাখে? আপনি চিন্তা করুন- যারা 
সর্বত্র মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত এমন একটি কুফরি জোটের সাথে কিভাবে 
তালেবান সুসম্পর্ক বজায় রাখছে। এমনকি জাতিসংঘের সবচেয়ে নিকৃষ্ট একটি 
সংস্থা হচ্ছে ইউনেক্ষো। এই ইউনেক্ষো জাতিসংঘের সংস্কৃতি বিষয়ক একটি সহ্থা। 
লিপ্ত করাসহ আরো অনেক অপকর্মের প্রচারক হচ্ছে এই ইউনেক্ষো। এই ইউনেস্কো 
আফগানিস্তানে এখনো কাজ করে যাচ্ছে। একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে মোল্লা মুহাম্মাদ 
ওমার ৮ এর তালেবান যখন ক্ষমতায় ছিল তখন তো আফগানিস্তানে জাতিসংঘের 
এতো আনাগোনা ছিল না। কিন্তু এখন কেন আফগানে জাতিসংঘের অফিস বিদ্যমান, 
তাদের কার্যক্রম বিদ্যমান?! আমরা আরো দেখি তালেবান জাতিসংঘের নারী 
প্রতিনিধিসহ অনেকের সাথে দফায় দফায় বৈঠক করে যাচ্ছে। অথচ তাদের উপর 
আবশ্যক ছিল পরিপূর্ণভাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী, আল্লাহ ও তার রাসুলকে 
গালিদাতা, অশ্নীলতা-বেহায়াপনা প্রচারকারী এবং মুসলিমদেরকে রিদ্দায় 
নিক্ষেপকারী এই কুফরি তাণ্ততী জাতিসংঘের থেকে বারা তথা সম্পর্কচ্ছেদের 
ঘোষণা করা। জাতিসংঘ একটি তাগুতী কুফরি সংস্থা এটা কি তালেবান জানে না? 
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তালেবান ও আল-কায়দার স্বরূপ সন্ধানে... 


কিছুদিন পূর্বেই তো তালেবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জাতিসংঘ মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে 
এবং এখনো ইয়েমেন, সোমালিয়া, মালি, কঙ্গোতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। 
আল্লাহ তো এই সমস্ত তাগুতকে অস্বীকার করতে বলেছেন, বলেছেন তাদের সাথে 
শত্রতা করতে। জাতিসংঘের সাথে সুসম্পর্ক করা কি কাফিরদের সাথে ওয়ালা 
করার অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তাণগ্ততকে অস্বীকার না করার অন্তর্ভুক্ত নয়? অথচ 
তালেবান জাতিসংঘে যোগ দিতে চাচ্ছে এবং তাদের পক্ষ থেকে একজন স্থায়ী 
প্রতিনিধি নিয়োগ দিয়েছে-যা সুস্পষ্ট কুফর। 


শাইখ আবু হাফস আশ-শীমী বলেন, “আমরা জাতিসংঘ সংস্থার কুফরির 
দিকগুলো স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি। তাই আমরা বলি, প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে এই 
সংস্থাকে সমর্থন করবে সে কাফির, প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে জাতিসংঘের ুক্তিপত্রের 
দিকে আহবান করে অথবা একে স্বীকৃতি দেয় বা তা মেনে চলে অথবা একে শ্রদ্ধা 
করার ঘোষণা দেয় সে একজন কাফির। এই মাসআলাটি একটি গুরুত্ৃপূর্ণ 
মাস”আলা। প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে জাতিসংঘের চুক্তিপত্র শ্রদ্ধা করার ঘোষণা দেয় 
সে একজন কাফির। এটা এ ব্যক্তির মত যে কুফরকে শ্রদ্ধা করার এবং স্বীকৃতি 
দেয়ার ঘোষণা দেয়।”া। 


আন্তর্জাতিক আহলকে শ্রদ্ধা করে তালেবানঃ 

তালেবান আন্তর্জাতিক আইনকে শ্রদ্ধা করে। এটা তারা হরহামেশাই অকপটে 
বলে বেড়ায়। তালেবান কাতারে তাদের রাজনৈতিক অফিস খোলার পরে একটি 
সংবাদ সম্মেলন করে। সেই সম্মেলনে তালেবানের রাজনৈতিক অফিসের মুখপাত্র ড. 
নঈম বিবৃতি প্রদান করে। বিবৃতি প্রদানকালে ড. নঈম বলে, তালেবান আন্তর্জাতিক 
আইনকে শ্রদ্ধা করে। কিছু দিন পূর্বে তালেবানের মুখপাত্র জবিহুল্লাহ মুজাহিদ ফ্রান্স 
টুয়েন্টি ফোরকে দেয়া এক ভিডিও সাক্ষাৎকারে ফ্রান্সের সাথে সম্পর্ক তৈরির কথা 
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প্রসঙ্গে বলেছে, “ফ্রান্সের সাথে আমরা আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে বন্ধুত্বপূর্ণ 
সম্পর্ক করতে চাই।” এছাড়াও তালেবানের নেতাদের বিভিন্ন বিবৃতি ও সাক্ষাৎকারে 
আন্তর্জাতিক আইন স্বীকৃতি দেয়ার বিষয়টি উঠে এসেছে। 


গেল কিছু দিন পূর্বে ফিলিস্তিনে ইহুদীদের নৃশংস হামলার প্রেক্ষিতে 
তালেবানের প্রধান বিচারপতি আব্দুল হাকিম হাক্কানী বিবৃতি দিয়েছে। সেই বিবৃতিতে 
তালেবানের প্রধান বিচারপতি বলেছে, “আমরা আন্তর্জাতিক আদালত ও 
গুরুত্বের সাথে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়। এই দখলদার বাহিনী সময়ের সাথে সাথে 
নিজেরাই নিজেদের বর্বরতাকে অতিক্রম করে যাচ্ছে।”2 ইহুদীরা ফিলিস্তিনে 
মুসলিমদের উপর বর্বরোচিত নৃশংস নির্যাতন চালাচ্ছে। কিন্তু এই সমস্যা সমাধানের 
জন্য কি আন্তর্জাতিক আদলতের দ্বারস্থ হতে হবে? 


আমরা সকলেই জানি যে, আন্তর্জাতিক আইন হচ্ছে কুফরি আইন। এই 
আইনের প্রণেতারা হচ্ছে কাফির। কিভাবে একজন ব্যক্তি কুফরি আইনকে শ্রদ্ধা 
করার কথা বলতে পারে! হারবী কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তাও আবার 
তাদের আইন অনুসারে! আল্লাহর নিকট এর থেকে আশ্রয় চাই। তালেবানের পক্ষ 
থেকে এই আইনকে শ্রদ্ধা করার ঘোষণা কি এই আইনের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা নয়? 
অথচ আমরা জানি যে, আহলুল ইলমগণ বর্ণনা করেছেন, “কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট 
হওয়াও কুফর।” তাহলে তালেবান আজ কোন পথে হাটছে! কিভাবে তালেবানের 
প্রধান বিচারপতি আন্তর্জাতিক তাগুতী আদলতকে বিচার করার জন্য আহীন জানাতে 
পারে! শাইখ আবু হাফস আশ-শামী ১২৪ বলেন, “এমনিভাবে প্রত্যেক এমন ব্যক্তি 
যে আন্তর্জাতিক আইনকে অথবা এর সিদ্ধান্তকে সমর্থন করবে বা এর সিদ্ধান্ত 
বাস্তবায়ন করার জন্য আহান করবে সে কাফির। আমরা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি যে, 
আন্তর্জাতিক আইন হচ্ছে এমন পরিভাষা যার মাধ্যমে জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত এবং 
নিরাপত্তা পরিষদের আইনসমূহকে উদ্দেশ্য করা হয়। তাই প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে 
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আন্তর্জাতিক আইনকে এবং এর সিদ্ধান্তকে সমর্থন করবে অথবা এর সিদ্ধান্ত 
বাস্তবায়নের জন্য আহ্বান করে সে একজন কাফির।৮3 


আবার কেউ কেউ বলে যে, “মাসলাহার কারণে তালেবান এই ধরনের বিবৃতি 
থেকে শারীয়াহ"র মাসলাহা অনেক বড়।”4 আমাদের বক্তব্য হবে সালাফগণের 
বক্তব্যের আলোকে। আমরা জানি যে, মাসলাহার কারণে কুফরি কথা বলা বৈধ নয়। 
যেমন ইবনুল কাইয়্যিম 4৮ বলেন, “উম্মাহর মাঝে এব্যাপারে কোন মতপার্থক্য 
নেই যে, কোন মাসলাহা বা স্বার্থের কারণে কুফরি কথা বলার অনুমিত দেয়া জায়েয 
নেই। তবে যাকে বাধ্য করা হয় সে ব্যতীত যখন তার অন্তর ঈমানের প্রতি প্রশান্ত 
থাকে।”া5 তাহলে কি ড. নঈম আর জবিহুল্লাহ মুজাহিদসহ তালেবানের নেতারা 
আন্তর্জাতিক আইনকে শ্রদ্ধা করা এবং আন্তর্জাতিক আইন মেনে নেয়ার কথা বলতে 
বাধ্য হয়েছে? ইবনে তাইমিয়াহ বলেন, “শিরক করা, ইলমহীন আল্লাহর ব্যাপারে 
কথা বলা, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা এবং জুলুম-এগুলোর মধ্যে কোন মাসলাহা 
নেই।৮16 


সুতরাং যারা তালেবানের এই ধরনের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে মাসলাহার 
অজুহাত দেয় তাদের যুক্তি সালাফগণের বক্তব্য অনুসারে প্রত্যাখ্যাত। বাস্তবিকপক্ষে 
তালেবানও তাদের এই ধরনের কাজের ব্যাপারে মাসলাহার অজুহাত দেয় না। 


ও দুরূসুন ফীত-তাওহীদ 

14 খুতওয়াতুন আমালিয়্যাহ লি-তাহরীরি ফিলিস্তিন 
15 ইন্লামুল মুআক্কিয়ীনঃ ৩/১৭৮ 

16 মাজমুউল ফাতাওয়াঃ ১৪/৪৭৬ 
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আমাদের আন্মাজান আয়িশা ৬৮০ কে গালিদাতা ও যিনার অপবাদ 
তআরোপকারীদের প্রতিরক্ষাকারী তালেবানঃ 


আমরা জানি যে, তালেবান মুশরিক রাফিদীদেরকে তাদের দলভুক্ত করেছে, 
তাদের নিরাপত্তা দিচ্ছে। এমনকি তালেবান রাফিদীদেরকে আশুরার নামে শিরকী 
উৎসব পালন করার অনুমতি দিচ্ছে এবং সেই উৎসব সফলভাবে পালন করার জন্য 
নিরাপত্তা দিচ্ছে। আর রাফিদীদের সেই আশুরা উৎসবে কী পালিত হয়? তারা সেই 
উৎসবে সাহাবীদেরকে গালি দেয়, উম্মুল মুমিনীন আয়িশা প্র কে ব্যভিচারিণী 
আখ্যায়িত করে তার প্রতিকৃতি বানিয়ে রজম করে, আলী এবং হুসাইন ৬৯ -তাদের 
ইবাদাত করাসহ প্রভৃতি শিরকী বিষয় পালন করে। তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে 
যাওয়া এক মুরতাদ সম্প্রদায়। রাফিদীদেরকে কাফির সাব্যস্ত করার ব্যাপারে 
আলেমগণের ইজমা রয়েছে। কিন্তু তালেবান রাফিদীদের এই সমস্ত শিরকী কর্মকাণ্ড 
অপসারণ বা উৎখাত তো করেই না উল্টো যারা সাহাবীদের গালিদাতা রাফিদীদের 
শিরকী কর্মকাণ্ড উৎখাত করার চেষ্টা করে তালেবান তাদেরকে হত্যা করে, বন্দি করে 
এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এরচেয়ে গুরুতর বিষয় হচ্ছে তালেবান এই 
রাফিদীদের আকীদাসমূহকে সম্মান করে-ওয়াল-ইয়াযু বিল্লাহ। তালেবান ঘোষণা 
দিয়েছে যে, রাফিদীরা তাদের আকীদাহ চর্চা করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। 
তালেবানের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী শের আব্বাস স্টানিকজাই মিডিয়াকে দেয়া এক ভিডিও 
প্রতি, আমরা তাদের আকীদাহ এবং উসুলকে ইহতিরাম তথা সম্মান করি। আমরা 
তাদের উপর কখনো জুলুম করিনি এবং পূর্বেও তাদের সাথে আমাদের কোন সমস্যা 
ছিল না। আর এখনোও তাদের সাথে আমাদের কোন সমস্যা নেই। আমরা 
সম্পূর্ণ স্বাধীন। ধন্যবাদ।” 


জাফরী শীয়ারা বারো ইমামে বিশ্বাসী রাফিদীদের অন্তর্ভৃক্ত। এখানে আমাদের 
মূল বিষয় হচ্ছে - “আমরা তাদের আকীদাহ এবং উসুলকে সম্মান করি”_ এ 
ই রিনি মি ভা ও 
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ভঙ্গকারী বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত 


এখন রাফিদীদের কিছু আকীদাহ সম্পর্কে আমাদের জানা প্রয়োজন। জাফরী 
অসংখ্য শিরকী আকীদাহ রয়েছে। যেমন তারা মনে করে আমাদের মাঝে বিদ্যমান 
পবিত্র কুরআন হচ্ছে বিকৃত। তারা মনে করে বিপদাপদে আলী বিন আবী তালিব 
এবং হুসাইন এর তাদেরকে সাহায্য করে। রাফিদীরা মনে করে উম্মুল মু'মিনীন 
আয়িশা ৩১০ হচ্ছে ব্যভিচারিণী-নাউজ্ুবিল্লাহ। রাফিদীরা অধিকাংশ সাহাবীদেরকে 
তাকফীর করে। তারা সর্বদাই আবু বকর এবং ওমার গু কে লা'নত করে। 
এছাড়াও রাফিদীদের আরো অনেক নিকৃষ্ট শিরকী আকীদাহ রয়েছে। কিভাবে 
তালেবান রাফিদীদের এই সমস্ত শিরকী আকীদাহসমূহকে ইহতিরাম করতে পারে? 
আর কিভাবেই বা যারা উম্মুল মুমিনীন আয়িশা উর কে গালি দেয় তাদেরকে 
তালেবান ভাই বলে সম্বোধন করতে পারে? যারা সাহাবীদেরকে গালি দেয় তালেবান 
কিভাবে তাদের জন্য মুসলিম মুওয়াহহিদদেরকে হত্যা করে প্রতিশোধ গ্রহণ করে? 
তালেবানের গায়রত কি এতোটাই নিচে নেমে গেছে? নাকি উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা 
সিদ্দীকা প্র এবং সাহাবীদেরকে গালি দিলে তালেবানের গায়রতে লাগে না? গেল 
আশুরায় রাফিদীদের শিরকী অনুষ্ঠানে তালেবান ঘোষণা দিয়েছে, রাফিদীদের সাথে 
তাদের পার্থক্য শাখাগত মাজহাবী পার্থক্য। সুবহানাল্লাহ! যারা আলী ট্$ কে ইলাহ 
সাব্যস্ত করে তাদের সাথে কি ইসলামের শাখাগত পার্থক্য? যারা মনে করে কুরআন 
বিকৃত তাদের সাথে কি মুসলিমদের দ্বীনের পার্থক্য শাখাগত? আল্লাহর কসম! 
কখনোই না। ইসলামের সাথে রাফিদীদের দ্বীনের পার্থক্য শাখাগত নয় পার্থক্য হচ্ছে 
মৌলিক পার্থক্য, পার্থক্য হচ্ছে ইসলাম ও কুফরের পার্থক্য। তাহলে কিভাবে 
তালেবান তাদের শিরকী কুফরি আকীদাহ ও উসুলকে সম্মান করতে পারে! কিভাবে 
তালেবান এই সকল শিরকী আকীদাহ চর্চার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দিতে পারে? আর 
কিভাবেই বা তালেবান রাফিদীদের শিরকী উৎসবগুলোকে বন্ধ না করে সেগুলোকে 
পালন করার জন্য নিরাপত্তা দিতে পারে? বরং যারা এই সমস্ত শিরকী কর্মকাণ্ড বন্ধ 
করতে চায়, যারা এই মুশরিক রাফিদীদের উৎখাত করতে চায় তালেবান তাদের 
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বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে! 


করার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, “তারা কাফির কারণ তারা শিরকে 
আকবার তথা বড় শিরকের অনুমোদন দেয়, এটি পরিবর্তন করার চেষ্টাও করে না 
এবং অন্য কাউকে এটি পরিবর্তনের সুযোগও দেয় না-এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় 
উদাহরণ হল যা মাসজিদে নববীতে ঘটেছে অপবিত্র রাফিদীদের কার্যব্রম।” অর্থাৎ 
অনুমতি দেওয়ার কারণে সৌদি শাসকদেরকে তাকফীর করার একটি কারণ হিসেবে 
উল্লেখ করেছেন। তালেবান কি কেবলমাত্র রাফিদীদেরকে তাদের কার্যক্রম করার 
অনুমতি দিচ্ছে? না, বরং তালেবান রাফিদীদের শিরকী উৎসবগুলোতে সশস্ত্র পাহারা 
দিচ্ছে। এরচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে তালেবান যারা রাফিদীদের ভাই বলে সম্বোধন 
করে এবং মনে করে ইসলামের সাথে রাফিদীদের দ্বীনের পার্থক্য শাখাগত ফিকৃহী 
মাজহাবী পার্থক্য। এরচেয়েও আরো ভয়াবহ হচ্ছে রাফিদীদের শিরকী কুফরি 
আকীদাহ ও মুলনীতিসমূহকে তালেবানের পক্ষ থেকে সম্মান করার ঘোষণা দেওয়া। 
তালেবানের এ ঘোষণা দেওয়া কি সুস্পষ্ট কুফর নয়? 


মানুষ যখন মুশরিকদের জন্য তাদের দ্বীনের ব্যাপারে সম্মতি প্রকাশ করবে-তাদের 
থেকে ভয়ের আশঙ্কা করে অথবা সৌজন্যমূলক আচরণ করে অথবা তাদের অনিষ্টতা 
প্রতিরোধ করার জন্য চাটুকারিতা করে তাহলে নিশ্চয়ই সে তাদের মত কাফির হয়ে 
যাবে। যদিও সে তাদের দ্বীনকে অপছন্দ করে, তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে এবং 
ইসলাম ও মুসলিমদের ভালবাসে |”? তালেবান কি রাফিদীদের ভয়ে তাদের শিরকী 
আকীদাহ'কে সম্মান করার ঘোষণা দিয়েছে? রাফিদীদের আকীদাহ এবং উসুল যে 
শিরকী আকীদাহ ও উসুল এটা কি কোন মুসলিম অস্বীকার করতে পারবে? 


এখন কেউ বলতে পারে যে, তালেবানের কয়েকজন নেতার বক্তব্য কি 


1॥ আদ-দালাঈল ফী হুকমি মুওয়ালাতি আহলিশ শিরক 
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তালেবানের বক্তব্য হিসেবে ধরা হবেঃ হ্যাঁ, তালেবানের কয়েকজন নেতার বক্তব্য 
তালেবানের বক্তব্য হিসেবে ধরা হবে; কারণ দল বা রাষ্ট্র যখন কোন বিবৃতি প্রকাশ 
করে তখন সেই দল বা রাষ্ট্র তার কোন একজন কর্মকর্তার মাধ্যমে তা প্রকাশ করে। 
আর শের আব্বাস স্টানিকজাই একজন উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সে এই বক্তব্য 
তালেবানের মন্ত্রীপরিষদের ব্যক্তিদের সামনে দিয়েছে। সুতরাং তার বক্তব্য 
তালেবানের বক্তব্যেরই প্রতিনিধিত্ব করে। আর তালেবান রাফিদীদের সম্পর্কে এই 
ধরনের বক্তব্য বিগত কয়েকবছর আগ থেকেই দিয়ে আসছে। এছাড়াও তালেবানের 
কর্মকাণ্ডও শের আব্বাসের কথার প্রতিনিধিত্ব করে। 


সাহাবীদের তাকফীরকারী রাফিদী মুশরিকদের বন্ধু তালেবানঃ 


আমরা জানি যে, রাফিদীরা হচ্ছে মুরতাদ মুশরিক সম্প্রদায়। এব্যাপারে কোন 
ইখতিলাফ নেই। রাফিদীরা বারো ইমামে বিশ্বাসী। তাই তাদেরকে ইমামিয়্যাহও 
বলা হয়। তাদেরকে তাকফীরের ব্যাপারে সামআনী 4৬৮৮ ইজমা উল্লেখ করেছেন। 
তিনি ৬৮ “আল-আনসাব" গ্রন্থে বলেন, “ইমামিয়্যাদেরকে তাকফীর করার ব্যাপারে 
উম্মাহ একমত হয়েছে। কেননা “সাহাবীগণ পথভ্রষ্ট হয়েছেন” তারা এই আকীদাহ 
পোষণ করে, তারা সাহাবীগণের ইজমাকে অস্বীকার করে এবং তারা সাহাবীগণকে 
এমন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করে যার যোগ্য তারা নয়।” 


মুওয়াহহিদ মুজাহিদগণ যখন খোরাসানে মুশরিক রাফিদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
শুরু করেন তখন তালেবান এই মুশরিকদের পক্ষ নিয়ে মুওয়াহহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করে। উজবেক মুজাহিদ গ্রুপ দাওলাতুল ইসলামকে বাইআত দেওয়ার পূর্বে 
উদ্দেশ্য ছিল এই রাফিদীদের বিনিময়ে আফগান সরকারের কাছ থেকে কিছু মুসলিম 
বন্দিদের মুক্ত করা। আফগান সরকার প্রায় ৯ মাস যাবৎ অভিযান চালিয়ে 
মুজাহিদদের কাছ থেকে সেই বন্দিদের মুক্ত করতে পারছিল না। তখন তালেবান 
নিজ উদ্যোগে রাফিদীদের সাথে মিলে উজবেক মুজাহিদদের আক্রমণ করে 
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তাদেরকে এবং তাদের স্ত্রী-সন্তানদের হত্যা করে সেই মুশরিক রাফিদীদের মুক্ত 
করে। তালেবান এই কাজ করার পর নিজেদের ওয়েবসাইটে গর্বভরে প্রকাশ করে 
যে, আফগান সরকার যা ৯ মাস ধরে করতে পারেনি তালেবান তা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে 
সম্পন্ন করেছে। আমরা জানি যে, রাফিদীরা হচ্ছে মুরতাদ মুশরিক সম্প্রদায়। কেউ 
কেউ মনে করে তালেবান হানাফী মাজহাবের অনুসরণ করে বিধায় তারা 
রাফিদীদের সাথে এমন আচরণ করে। আমরা পূর্বে রাফিদীদেরকে তাকফীরের 
ব্যাপারে ইজমা উল্লেখ করেছি যা ইমাম সামআনী বলেছেন। আর হানাফী 
মাজহাবের প্রসিদ্ধ মহান দুই ইমাম আবু হানীফা এবং আবু ইউসুফ ডু _তাদের 
বক্তব্য এখানে উল্লেখ করছি। যখন ইমাম আবু হানীফার নিকট শীয়াদের কথা 
আলোচনা করা হত তখন তিনি সর্বদাই এ উক্তি পুনরাবৃত্তি করতেন, “যে ব্যক্তি 
এদের কুফরির ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে সে তাদের মতই একজন কাফির।”৮15 
কাধী আবু ইউসুফ ৮৮ বলেন, “আমি কোন জাহমিয়্যাহ”র পিছনে, কোন রাফিদীর 
পিছনে এবং কোন কাদেরিয়্যাহ*র পিছনে সালাত পড়ি না।৮া9 


সুতরাং আহলুস সুন্নাহর সকল আলেমগণ একমত যে, রাফিদীরা কাফির 
মুশরিক। তাহলে তালেবান কিভাবে এই মুশরিকদের পক্ষে গিয়ে মুসলিমদের হত্যা 
করে! এটা কি মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য করা নয়? যারা উম্মুল 
মুমিনীন আয়িশা ৪৯৮ কে গালি দেয় এবং জাহান্নামী আখ্যায়িত করে তালেবান 
রাফিদীদের সাহায্য করে এবং এই রাফিদীদের পক্ষে মুসলিম মুওয়াহহিদদের থেকে 
প্রতিশোধ গ্রহণ করে?! তালেবানের এ কাজ কি মুওয়াহহিদ মুসলিমদের বিরুদ্ধে 
মুশরিক রাফিদীদের সাহায্য করার অন্তর্ভুক্ত নয়? আমরা আল্লাহর নিকট এ কুফর 
থেকে আশ্রয় চাই। 


খুরাসানে দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদগণ যখন আফগানিস্তান-ইরান 


18 আল-কিফায়াহ 
15 লালাকাঈ উস্ুলু ই'তিকাদী আহলিস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহ'তে বর্ণনা করেছেন। 
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সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করেন তখন ইরান তালেবানের সাথে 
দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে একটি চুক্তি করে। সেই চুক্তির সারমর্ম ছিল এরূপঃ 
তালেবান দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদদের থেকে আফগানিস্তানের সাথে ইরানের 
লাগোয়া সীমান্ত নিরাপদ রাখবে আর ইরান এক্ষেত্রে তালেবানকে যুদ্ধান্ত্র দিবে। এটা 
কি কল্পনা করা যায় যে, ইরানের মত এক নিকৃষ্টতম মুরতাদ রাষ্ট্রকে নিরাপদ 
রাখার জন্য তালেবান মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে আর এর বিনিময় হিসেবে 
তালেবান কিছু যুদ্ধান্ত্র পাবে? ইরানের মাজুসীরা যে মুশরিক এব্যাপারে কোন 
মুসলিম কি সন্দিহান থাকতে পারে? আল্লাহর কসম! তালেবান এভাবেই রিদ্বায় 
পতিত হয়েছে। তারা মুশরিকদের পক্ষ নিয়ে মুসলিমদের হত্যা করছে। 


তালেবান ও ইরানঃ 


আহলুস সুন্নাহ'র সাথে ইরানের চির শত্রুতা কোন গোপন ইস্যু নয়। বরং 
ইরান প্রকাশ্যেই আহলুস সুন্নাহ'র প্রতি তাদের শত্রুতা জাহির করে। ইরানে আহনুস 
সুন্নাহর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই এর বাস্তবতা বুঝা যায়। হাজার হাজার 
মুসলিমদেরকে তাদের বাড়ি-ঘর থেকে বহিষ্কার করেছে এবং শতসহস্র মুসলিমকে 
হত্যা করেছে। আর ইরাক ও সিরিয়ায় ইরানের মদদপুষ্ট ও আজ্ঞাবহ মিলিশিয়া 
গোষ্ঠীগুলো যে আহলুস সুন্নাহ”র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, তাদের হত্যা করছে, নির্যাতন 
করছে এবং মুসলিমা মা-বোনদের ধর্ষণ করছে-এগুলো একজন বিচক্ষণ মুসলিমের 
অজানা নয়। এই সমস্ত অপকর্ম ইরান এখনো চলমান রেখেছে। এতদসত্তেও 
তালেবান ইরানের সাথে গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করেছে। গেল বছর তালেবান 
ইরানের সাথে মিলে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে একত্রে কাজ করবে এই মর্মে 
একটি নিরাপত্তা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। এমনকি তালেবান ক্ষমতায় আসার আগ 
থেকেই ইরানের সাথে সুসম্পর্ক গড়ার কথা বলে আসছিল। অথচ নব্বই দশকের 
তালেবান ইরানের ব্যাপারে এমন অবস্থানে ছিল না। চিন্তা করা যায়, কাসেম 
সুলাইমানীর মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠানে তালেবানের নেতারা যোগদান করে! 
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আফগানিস্তানে অনুষ্ঠিত কাসেম সুলাইমানীর মৃত্যুবার্ষিকীতে তালেবানের নেতারা 
সেখানে গিয়ে কাসেম সুলাইমানীকে শহীদ হিসেবে আখ্যায়িত করে! অথচ ইরান, 
ইরাক ও সিরিয়ায় আহলুস সুনাহ'কে হত্যা, গুম ও নির্যাতন এবং তাদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করার মূল ভূমিকায় ছিল এই কাসেম সুলাইমানী। তালেবানের পক্ষ থেকে 
ইসলাম ও মুসলিমদের এই ঘোড় শত্রুকে কিভাবে শহীদ বলা হয়? তালেবান 
ক্ষমতায় আসার পর আফগানিস্তানে রাক্ত্রীয়ভাবে ইরানী বিপ্লবের বার্ষিকী অনুষ্ঠানের 
আয়োজন করা হয়! আর সেই অনুষ্ঠানে তালেবানের মন্ত্রীপরিষদের নেতারা ইরানী 
বিপ্লবকে ইসলামী বিপ্লব আখ্যায়িত করে! বাণিজ্যিক, নিরাপত্তাসহ প্রতিটি বিষয়ে 
তালেবান ইরানের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু অপরদিকে 
আহনুস সুন্নাহ'র মুসলিমদের বুকে প্রতিনিয়ত ইরান যে ছুরিকাঘাত করছে তালেবান 
সেটাকে অগ্রাহ্য করে চলছে। তালেবানের কাছে এখন সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে 
আফগানিস্তানের ক্ষমতায় টিকে থেকে আফগানিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নতি করা। 
এক্ষেত্রে কার সাথে মিত্রতা করবে আর কার সাথে শত্রুতা করবে সেটা তাদের নিকট 
কোন বিষয়-ই না। গতবছরের শেষের দিকে তালেবানের উপপ্রধানমন্ত্রী আব্দুল গণি 
দিয়েছে। সেসময় ইরানের সাথে চাবাহার বন্দর ব্যবহার, বাণিজ্য, শিল্প, ট্রানজিট, 
কৃষি, খনি, তেল-গ্যাস, সীমান্ত, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, পরিবহন, রেলপথ, যোগাযোগ ও 
তথ্যপ্রযুক্তি, বিদ্যুৎ ও পানি ব্যবস্থাপনা খাতসহ আরো বিভিন্ন খাতে প্রায় ৬৮ টি 
ভাষ্যমতে ইরানের সাথে তাদের সম্পর্ক উন্নয়ন করা খুবই জরুরী। কিছুদিন পূর্বে 
আফগানিস্তানের বামিয়ান প্রদেশে ইরানের অর্থায়নে তালেবান একটি হসপিটাল 
তৈরি করেছে। তালেবান সেই হসপিটালের নাম দিয়েছে ১২০ শয্যা বিশিষ্ট ইমাম 
খমিনী (রাদিঃ) হসপিটাল"। আহ তালেবান আহ! কতটা অধঃপতন আর কতটা 
অবনমন! 


সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয় হচ্ছে গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে দাওলাতুল 
ইসলামের বিরুদ্ধে তালেবান মুসলিমদের অন্যতম শত্রু ইরানের সাথে একত্রে কাজ 
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করবে-এব্যাপারে দুই পক্ষের মাঝে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তালেবান 
এভাবেই মুসলিমদের নির্যাতনকারীদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ইরানকে আপন করে 
নির্যাতনকারী বাশার আল-আসাদ ও তার নুসাইরী বাহিনীকে সাহায্যকারী ইরানকে। 
অসহায় মুসলিমদের উপর নির্যাতন, হত্যা ও মা-বোনদের ধর্ষণকারী ইরাকের 
রাফিদীদের এবং ইয়েমেনের হুথিদের সহায়তাকারী ইরানকে শক্রর বিপরীতে বন্ধু 
বানিয়ে নিয়েছে তালেবান। 
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আমেরিকা তালেবান কথিত চুক্তি প্রসক্গঃ 


কথিত চুক্তির বান্তবতা-_যা প্রকৃতপক্ষে কুফফার জাতি-গোঠির নিকট 
বশ্যতা ব্বীকারের নামান্তরঃ 


আমরা সকলেই জানি যে, তালেবান আমেরিকার সাথে কিছু শর্তের আলোকে 
চুক্তি করে আফগানিস্তানের ক্ষমতা পেয়েছে। সেই শর্তগুলোর অন্যতম একটি শর্ত 
_-এমন কাউকে তালেবান এব্যাপারে অনুমতি দিবে না এবং তালেবান আফগানিস্তান 
থেকে দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকদের নিশ্চিহ করবে। এই শর্তের উপর তালেবান 
কাজ করবে আর আমেরিকা আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যাবে। বিষয়টি কি এমন নয় 
যে, যেই আফগানের ভূমি ব্যবহার করে শাইখ উসামা আমেরিকাকে আঘাত 
উপর আঘাত হানতে দিবে না? পাশাপাশি যারা শাইখ উসামার মত আফগানের ভূমি 
তালেবান তাদেরকেই দমন করবে। আমরা জানি যে, আল-কায়দা শাইখ উসামা 
বিন লাদিন১৬৯ এর মৃত্যুর কয়েকবছর পরই খোরাসান শাখা বিলুপ্ত ঘোষণা করেছে। 
সুতরাং খোরাসানে আল-কায়দার নামে কোন কাজ হবে না। তালেবান সেই চুক্তিতে 
না। এখন বাকি থেকে যায় দাওলাতুল ইসলাম। তালেবান এটাও স্পষ্ট করেছে যে, 
তারা দাওলাতুল ইসলামকেও আফগান ভূমি ব্যবহার করতে দিবে না-এটা কখন 
করেছে যখন তালেবানের হাতে পুরো আফগানের ভূমির কর্তৃত্ব নেই। তালেবান 
দাওলাতুল ইসলামের ব্যাপারে বাড়তি আরো একটি কয়েদ যুক্ত করেছে_ তা হল, 
তালেবান আফগানিস্তান থেকে দাওলাতুল ইসলামকে নিশ্চিহ করবে। একটু লক্ষ্য 
করুন! কাদের সাথে এই চুক্তি করেছে? তালেবান এই চুক্তি করেছে হারবী 
কাফিরদের সাথে-যারা আজ অব্দি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 


৮ 
95 53/2811171412013 


35৪৪৪ ।৪ 


তালেবান ও আল-কায়দার স্বরূপ সন্ধানে... 


মুসলিমদের বিরুদ্ধে ইহুদীদের সমর্থনসহ সবরকমের সহায়তা দিচ্ছে এবং 
মুসলিমদের দেশগুলোতে তাগুত শাসকদের শেল্টার দিচ্ছে। চুক্তির অন্যতম শর্ত কী 
ছিল? চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল, যেসকল মুসলিমরা আল্লাহর যমীনে পরিপূর্ণ 
শারীয়াহ বাস্তবায়ন করতে চায় এবং পূর্বে উল্লেখিত সিফাতে বৈশিষ্ট্যমগ্তিত হারবী 
কাফির আমেরিকার ক্ষতি করতে চায় তালেবান তাদেরকে দমন করবে। তালেবান 
সেই শর্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। 


কাফিরদের ছেড়ে দেয় এব মুসলিমদের হত্যা করেঃ 


তালেবান কাফিরদের ছেড়ে দেয় এবং মুসলিমদের হত্যা করে। আমরা 
দেখেছি, তালেবান যখন কাবুলের ক্ষমতা দখলে নিয়েছে তখন তালেবান কাবুলের 
কারাগার থেকে সকল বন্দিদের ছেড়ে দিয়েছিলো কেবলমাত্র দাওলাত্ল ইসলামের 
মুজাহিদদের ব্যতীত। তালেবান যেদিন ক্ষমতা দখল করেছে এরপরের দিন 
দাওলাতুল ইসলামের একজন দায়িত্বশীলকে সবার সামনে হত্যা করেছে। সেই 
দায়িত্বশীলকে তো তালেবান বন্দি করেনি! তাহলে কী কারণে তালেবান তাকে হত্যা 
করেছে? কারণ তিনি ছিলেন দাওলাতুল ইসলামের একজন সৈনিক। আফসোস! 
তালেবানের কাছে রিদ্বায় পতিত আফগান সেনাবাহিনী, পুলিশ এবং আমেরিকার 
সহযোগীরা ক্ষমা পেয়ে যায় কিন্ত দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকরা তালেবানের কাছে 
ক্ষমা পায়নি। হামিদ কারযায়ীর মত তাগ্তত, ইসলাম বিদ্বেষী ও শারীয়াহ বিরোধী 
আইন প্রণেতা নিরাপত্তা ও ক্ষমা পেয়ে যায় কিন্তু দাওলাতুল ইসলামের একজন 
সৈনিকও ক্ষমা পায় না! এর মুল কারণ হচ্ছে তালেবান দাওলাতুল ইসলামের 
সৈনিকদের ছেড়ে দিলে আমেরিকা নাখোশ হবে। আমেরিকার সাথে তালেবানের 
চুক্তির অন্যতম শর্তই ছিল তালেবান আফগানিস্তানে দাওলাতুল ইসলামকে দমন 
করবে। আমরা আমেরিকার সাথে তালেবানের চুক্তির এই শর্তের বিষয়টি কোথা 
থেকে জানতে পেরেছি? আমেরিকার মিডিয়া থেকে? কখনোই না। আমরা এগুলো 
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তালেবানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা শের আব্বাস স্টানিকজাই, ড. নঈম, আব্দুস সালাম 
যাইফী, সুহাইল শাহীন, জবিহুল্নাহ মুজাহিদ, আমীর খান মুস্তাকী-এদের মুখ 
থেকেই জানতে পেরেছি। সুতরাং তালেবানের এ কাজ কি মুসলিমদের বিরুদ্ধে 
আমেরিকার সাথে সুস্পষ্ট ওয়ালা নয়? শাইখ উসামা বিন লাদিন ৮ আল-জাজিরা 
চ্যানেলকে দেয়া এক ভিডিও সাক্ষাৎকারে বলেছেন, “এমনকি কথার মাধ্যমে যে 
তাদের (ইহুদী-খিষ্টানদের) সাহায্য করবে সে রিদ্ায় পতিত হবে যা রিদ্দায়ে 
জামিহার অন্তর্ভুক্ত-লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ। এ কাজ কবিরাহ 
গুনাহের অন্তর্ভূক্ত নয়। এটা হল আল্লাহ ১৪৬ এর বিধান যার সুস্পষ্ট বর্ণনা আল্লাহ 
তা*আলার কিতাবে রয়েছে। আর এটা স্পষ্ট বিধানের একটি। প্রত্যেক ব্যক্তিই 
আপনি আমর বলেন বা যায়েদ বলেন তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। আপনি 
হক চিনতে পারলে হকৃপন্থিদের চিনতে পারবেন। ব্যক্তি দ্বারা হকৃকে চিনবেন না। 
এটা হল আল্লাহ ৬৬ এর কিতাব যা আমাদের নিকট প্রতিষ্ঠিত। যদি এর কোন 
বিষয়কে পরিবর্তন করার জন্য পুরো দুনিয়া ঝাঁপিয়ে পড়ে তাহলেও তা আমাদের 
কোন ক্ষতি করবে না এবং আমাদের প্রত্যয়ের কোন অংশই পরিবর্তন হবে না। হয় 
তা হক হবে অথবা বাতিল হবে। হয় ইসলাম হবে নতুবা কুফর হবে।” 


শাইখ উসামা ১৬ বলেছেন, একটি কথার মাধ্যমেও যদি কেউ মুসলিমদের 
বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য করে তাহলে সেটা রিদ্দায়ে জামিহা হবে। তালেবান 
পারে? কিভাবেই বা তালেবান মুসলিমদের বিরুদ্ধে রাফিদীদের সাহায্য করছে? 
সকল আহলুস সুন্নাহ'র মতে তো বারো ইমামে বিশ্বাসী রাফিদীরা কাফির মুশরিক। 
আর কিভাবেই বা তালেবান মাজুসী ইরানের সীমান্ত রক্ষা করতে গিয়ে মুসলিমদের 
হত্যা করে? আল্লাহর নিকট আমরা এর থেকে আশ্রয় চাই। 


হারবা কাফির প্রসঙ্গে উস্তাদ ইয়াসিরঃ 
তালেবানের একজন উল্লেখযোগ্য আলেম শাইখ উস্তাদ ইয়াসির যিনি ২০০৯ 
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সাল থেকে পাকিস্তান কারাগারে বন্দি রয়েছেন, তিনি বলেন, “(কুফিফারদের ক্ষেত্রে) 
ইসলামের স্বতন্ত্র বিধান রয়েছে। হারবী কাফির হল তারা, যারা যেকোনোভাবে 
মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। হারবী কাফির কারা? এমন কাফির যারা পৃথিবীর 
যেকোনো প্রান্তে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। তারা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য হারবী 
কাফির হিসেবে বিবেচিত। তখন পৃথিবীর যেকোন প্রান্তে বসবাসরত মুসলিমের জন্য 
তাদের (হারবী কাফিরদের) সাথে মৈত্রী করার, তাদের সাথে চুক্তি করার, তাদেরকে 
সাহায্য করার, তাদেরকে অভিবাদন (সালাম) জানানোর, তাদের সাথে ব্যবসা 
করার, তাদের থেকে ক্রয়বিক্রয় করার অধিকার নেই। কেননা এইরকম কাফিররা 
হল যুদ্ধরত শত্রু, তাই তাদের সাথে শত্রুর মতই আচরণ করা হবে। যেমন- 
তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যায় হত্যা করা হবে, তাদের রক্ত মুসলিমদের নিকট 
হালাল, তাদের সম্পদকে যুদ্ধের গনিমত হিসেবে নেওয়া হবে এবং তাদের 
পরিবারকে দাসদাসী হিসেবে গ্রহণ করা হবে। এগুলো (হারবী কাফিরদের ক্ষেত্রে) 
ইসলামের ফিকৃহী বিধান। তাই এই ধরনের কাফিরদের প্রতি নম্রতা দেখানো 
ইসলামে হারাম। অন্যথায় এটা হবে মুসলিমদের জন্য আত্মসমর্পণ এবং পরাজয় 
মেনে নেওয়ার নামান্তর।” আর মোল্লা দাদুল্লাহ তো বলেছেন, যে আমেরিকা ও 
আফগান সরকারের সাথে চুক্তি করার কথা বলবে তাদের সাথে সাথে তার মাথাও 
কেটে ফেলা হবে। 


কুফফার জাতি-গোঠির সাথে তালেবানের কথিত চুক্তিকে যারা 
হুদাইবিয়ার সন্থির সাথে তুলনা করে তাদের আসল চেহারাঃ 

তালেবান নেতারা আমেরিকার সাথে চুক্তি করেছে এই মর্মে যে, তালেবান 
এমন কাউকে আফগানের ভূমি ব্যবহার করতে দিবে না যারা আমেরিকা ও তার 
মিত্রদের বিরুদ্ধে হুমকি স্বরূপ। এর বিপরীতে আমেরিকা ও তার মিত্র ন্যাটো জোট 
ও তার মিত্র গোষ্ঠীগুলো যেমন- ন্যাটো জোট, এরা সবাই হারবী কাফিরদের 
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অন্তর্ভৃক্ত। তালেবানের একজন আলেমের বক্তব্য আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। 
সেখানে তিনি হারবী কাফিরদের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা আপনারা লক্ষ্য করেছেন। 
পৃথিবীর কোন প্রান্তে যদি কোন কাফির মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে তাহলে 
এ কাফিরকে হারবী কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে। আমেরিকা ও তার মিত্রা 
যে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত তা প্রমাণসহ উল্লেখ করার 
কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। এমন হারবী কুফফার জাতি-গোষ্ঠির 
সাথে চুক্তি করেছে তালেবান। আর হকৃ হতে বিচ্যুত এবং সালফে সালেহীনদের পথ 
থেকে বিচ্যুত জিহাদের দাবিদার কোন কোন দল ও কোন কোন ব্যক্তি তালেবানের 
রিদ্দামূলক চুক্তিকে হুদাইবিয়ার সন্ধির সাথে তুলনা করার মত জঘন্যতম কাজ 
করেছে। এই কথিত চুক্তিকে ফাতহে মুবীন হিসেবে চিত্রায়িত করার অপপ্রয়াস 
চালিয়েছে। আমরা আপনাদেরকে সাথে নিয়ে এই বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা 
করব, তা হল- তালেবানের এহেন রিদ্দামূলক এই চুক্তি কেন জিহাদের দাবিদার 
কিছু দল এবং কিছু সংখ্যক সাধারণ মুসলিমের চোখে বিজয় হিসেবে ধরা দিল? কী 
সেই কারণ? যে বিষয়টা আল্লাহর দ্বীন থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং মুসলিমদের 
সাথে বিশ্বাসঘাতকতার শামিল সেই বিষয়কে কেন কিছু মানুষ বিজয় মনে করবে? 
যেখানে মুসলিমদের কাছে দ্বীন ত্যাগী এবং বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার 
কথা ছিল সেখানে দেখা গেল ঠিক তার উল্টো চিত্র! কিন্ত কেন? এ বিষয়টিই আমরা 
অনুধাবন করার চেষ্টা করব ইনশা"আল্লাহ। 


দ্বীনের চূলনাঁতির ব্যাপারে আপোষকার্মী হওয়াঃ 

আমি প্রথমেই এই বিষয়টি স্পষ্ট করে নিতে চাই যে, আমাদের এবারের 
আলোচনা তালেবানের চুক্তি নিয়ে নয় বরং আমাদের আলোচনা তাদেরকে নিয়ে 
যারা তালেবানের চুক্তিকে ফাতহে মুবীন মনে করে এবং হুদাইবিয়ার সন্ধির সাথে 
সাদৃশ্যপূর্ণ মনে করে। তালেবানের এই কথিত চুক্তির শারয়ী হুকুম একেবারে স্পষ্ট 
এবং এর সম্পাদনকারীদের হুকুমও স্পষ্ট। যেহেতু আমরা এখানে তাদের ব্যাপারে 
শারয়ী আহকাম বর্ণনা করার দিকে যাচ্ছি না তাই আমরা তালেবানের ব্যাপারে 
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দিকে মনোনিবেশ করব-যদি আল্লাহ সহায় হোন। 


আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা “আসলুদ-দ্বীন'০ এর অন্তর্ভুক্ত তথা আল্লাহর জন্য 
বন্ধুত্ব করা আল্লাহর জন্য শত্রুতা করা দ্বীনের মূলনীতির অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু বর্তমানে 
তালেবান ও তার অথর্ব অনুসারী-সমর্থকরা কল্পিত মাসলাহার জন্য দ্বীনের মহান 
একটি মূলনীতিতে আপোষ করে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধিতে ব্যস্ত। তারা নির্যাতিত 
মুসলিমদের বর্জন করেছে। বর্বর চীনাদের সাথে তালেবানের বন্ধুত্ব করাকেই সমর্থন 
জানিয়েছে। তালেবানের অনুসারী ও সমর্থকরা নির্যাতিত মুসলিমদের বর্জনকারী 
এবং নির্যাতনকারী বর্বর চীনাদের সাথে বন্ধুত্ব হ্াপনকারীদের সমর্থন করতে গিয়ে 
দ্বীনের মূলনীতিতে আপোষ করেছে। তালেবানের উচিৎ ছিল যারা মুমিন তাদের 
সাথে বন্ধুত্ব করা এবং মুশরিকদের সাথে শত্রুতা করা যা আসলুদ-দ্বীনের অন্তর্ভক্ত। 
তালেবান সেটা করেনি বরং বিপরীত করেছে, কাফির মুশরিকদের সাথে ওয়ালা 
করেছে, মুসলিমদের বর্জন করেছে। এই বিষয়টি আপনারা সকলেই জানেন যে, চীন 
এমন কারো সাথে সুসম্পর্ক রাখে না যারা উইঘ্ুরে নির্যাতিত মুসলিমদের ব্যাপারে 


£ সিলসিলাহ'এ ইলমিয়্যাহ*র দ্বিতীয় হালাকা থেকে উদ্ধৃতি- আসলুদ-দ্বীন হল আল্লাহকে স্বীকৃতি 
দেওয়া, এককভাবে আল্লাহ সুবহানাহুর ইবাদাত করা, আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছুর ইবাদাত বর্জন 
করা এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ সুবহানাহুর সাথে শিরক করে তার থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা। 


শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহিঃ) বলেন, “ইবরাহীম ও মুসা উভয়েই আসলুদ-ছ্বীন পালন 
করেছেন। তা হল আল্লাহকে স্বীকৃতি দেওয়া, এককভাবে তার ইবাদাত করা - যার কোন শরীক 
নেই এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কুফরি করে তার সাথে শত্রুতা করা।” [মাজমুউল ফাতাওয়া 
- ১৬/২০৩] “যে ব্যক্তি আল্লাহ সুবহানাহুর সাথে শিরক করে তার থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা” 
শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ এটাকে এখানে এই কথায় ব্যক্ত করেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর 
সাথে কুফরি করে তার সাথে শত্রুতা করা”। তাই এই দুই ইবারতের (বর্ণনা) অর্থ একই - 
মুশরিকদের সাথে শত্রুতা করা এবং তাদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা। 


শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহিঃ) বলেন, “আসলুদ-দ্বীন হল আল্লাহর জন্য ভালবাসা, 
আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা, আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব করা, আল্লাহর জন্য শত্রুতা করা এবং আল্লাহর 
জন্যই ইবাদাত করা।” [মিনহাজুস সুন্নাহ আন-নববীয়্যাহ- ৫/২৫৫] 
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কথা বলে। কাফির বা মুসলিম যেই উইঘুর ইস্যুতে সোচ্চার তাদের সাথে চীনের 
বৈরিতা রয়েছে। তালেবানের অনুসারী-সমর্থকেরা তালেবানের রিদ্দামূলক 
কর্মকাণ্ডগুলোকে বৈধ করতে গিয়ে ওয়ালা-বারা”র মত দ্বীনের মূলনীতিকে ছুড়ে 
ফেলে দিতে একবারও ভাবেনি। 


তালেবান আমেরিকার সাথে চুক্তি করেছে যে, দাওলাতুল ইসলামের 
মুজাহিদগণকে নির্মল করবে এবং কুফফার ও তার দোসরদের ভীত-সন্ত্রস্ত করার 
মত কোন ধরনের কাজ আফগানিস্তানে হতে দেবে না। তালেবানের অনুসারী আল- 
কায়দাকেও আফগানে জায়গা দিবে না। তাদের বিরুদ্ধেও আাকশন নিবে। এক 
কথায় বহিরাগত এবং ভিতরগত কাউকেই কুফফারদের ভীত-সন্ত্রস্ত করার কোন 
সুযোগ দিবে না। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু আদেশ করেছেন সাধ্যমত প্রস্তুতি নিতে 
আল্লাহ এবং তার রাসুলের শত্রুদের ভীত-সন্ত্রস্ত করার জন্য। তাহলে আল্লাহর 
মানশা হল কাফিরদের ভীত করা, সন্ত্রস্ত করা আর তালেবান এ কাজ তো করেই না 
আবার অন্য কেউ করবে সেই সুযোগও দিবে না। তালেবান দাওলাতুল ইসলামের 
কায়দার সাবেক আমির আইমান আয-যাওয়াহিরীকে কাবুলে হত্যা করল 
আমেরিকা । তালেবান এই ঘটনার জন্য শুধু একটি প্রেস ব্রিফিং দিল আর কিছুই নয়। 
সাধারণত প্রচলিত অন্য তাগুতী রাষ্ট্রসমূহের অভ্যন্তরে যেকোনো সামরিক হামলার 
তীত্র প্রতিক্রিয়া জানানো হয়। কিন্তু তালেবান দায়সারা একটি বিবৃতি দিয়ে ক্ষ্যান্ত 
থেকেছে। তালেবান সমর্থকেরা দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদদের হত্যার মাধ্যমে 
কুফফারদের সন্তুষ্টি অর্জন করাকে বৈধ মনে করছে। কারণ তারা আল-ওয়ালা 
ওয়াল-বারা”র আকীদাহ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা”্র 
আকীদাহ থেকে সরে যাওয়ার কারণেই তালেবানের শাসনামলে খোদ 
পরেও তালেবানের অনুসারী-সমর্থকেরা মুখে কুলুপ এটে বসেছিল। আজ 
মুসলিমদের এই অধঃপতন হল কিভাবে আর এর কারণই বা কী? এই অধঃপতনের 
অন্যতম কারণ হল- পৃথিবীব্যাপী মুসলিমদের শক্তি-ক্ষমতা হারানোর পর থেকেই 
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কুফফাররা মুসলিমদের উপর রাজত্ব করতে থাকে। তারা শুধু মুসলিমদের ভূমির 
উপরই রাজত্ব করেনি বরং ওরা উম্মাহর অসহায়ত্ব ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে 
আমাদের মন-মস্তিক্ক এবং আকীদাহ-বিশ্বাসের মাঝেও ওদের বিষবাম্প ছড়িয়ে 
দিয়েছে। পুরো মুসলিম উম্মাহকে কাফিররা মনস্তাত্তিকভাবে গোলামীর জিঞ্জিরে 
আবদ্ধ করে রেখেছে। এজন্যই ওই কাফিররা আমাদের ভূমিগুলো দৃশ্যমানভাবে 
ছেড়ে গেলেও মনজগতে এরা সাধারণ মুসলিমদের উপর রাজত্ব করে যাচ্ছে। তাই 
আপনি দেখবেন মুসলিমরা আজ ওই সকল কুফফারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, ঘৃণা ও 
বিদ্বেষ প্রকাশ করবে তো দূরে থাক বরং ওদেরকে নিজেদের আদর্শ বানিয়ে 
ফেলেছে। কুফফারদের ভাষায় কথা বলছে, ওদের শিষ্টাচারকে নিজের করে নিয়েছে। 
ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী ওদের মিডিয়া যা উগড়ে দিচ্ছে তাই 
গিলছে। বর্তমানে যে দেশগুলোকে আমরা মুসলিমদের দেশ হিসেবে জানি, প্রায় এর 
সবগুলোই কাফিরদের দৃশ্যমান জবরদখলে ছিল ১০০ থেকে ২০০ বছর বা এরো 
বেশি কিছু বছর ধরে। এই দীর্ঘ বছরগুলোতে দ্বীনের মূলনীতিসমূহের উপর যেমন 
আঘাত এসেছে তেমনি আঘাত এসেছে শিষ্টাচারের উপর। সাধারণ মুসলিমগণ 
প্রাশ্চাত্যের কুফফারদের চাহিদামত কিছু নিয়ম নীতি বা রীতিনীতিকেই ইসলাম মনে 
করে বসে আছে। কাফির গোষ্ঠীগুলো ইসলামের যে বিষয় অপছন্দ করে তারাও 
সেগুলো অপছন্দ করে। কাফিররা ইসলামের যে বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তোলে বা বর্বর 
বলে অথবা মধ্যযুগীয় হিসেবে আখ্যা দেয় সেগুলৌকেই তারা বর্জন করে। আর 
এভাবেই প্রজন্মের পর প্রজন্ম গোলামির জিঞ্জিরে আবদ্ধ একটি মহান জাতি হারিয়ে 
সোনালী ইতিহাস। 


এই জাতির দৈন্যদশা এই পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, কুফফারদের প্রভাব মুক্ত হয়ে 
নিজেরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করার মত ক্ষমতাটুকুও নেই। তাইতো আল-ওয়ালা ওয়াল 
-বারা”্র মত দ্বীনের মহান মূলনীতিকে পিছনে ফেলে কুফফারদের অঙ্কিত সীমানার 
ভিত্তিতে বন্ধুত্ব ও শত্রুতা করতে দেখা যায়। এই কুফফার মোড়লদের আঁকিবুঁকি 
করা সীমানাই হয়ে গেছে উম্মাহ*র জাতীয়তার পরিচায়ক। জাতীয়তার পরিচয় 


/১ ৮:১৮ 
২ /% 185 58211171160) 


35৪৪৪ ।৪ 


তালেবান ও আল-কায়দার স্বরূপ সন্ধানে... 


বহনকারী এই সীমানাই মুসলিমদের ওয়ালা বারা”র মাপকাঠি। কুফফারদের অঙ্কিত 
যে সীমানার ভিতরে যার জন্ম সেটাই তার দেশ এবং একই সীমানার ভিতরে আরো 
বা শিখ হয় অথবা অন্য যেকোনো দ্বীনেরই হোক না কেন। বিপরীতে কুফফারদের 
অঙ্কিত সীমানার বাইরে যে আছে সে এর থেকে ভিন্ন। সীমানার ওপারের কোন 
ব্যক্তির ব্যাপারে সীমানার এপারের মুসলিমদের কোন জবাবদিহিতা নেই। সে 
নির্যাতিত হবে হোক এতে সীমানার ওপারের মুসলিমদের কিছু করার নেই! কারণ 
সে অন্য রাষ্ট্রের বা অন্য সীমানার অন্তর্ভূক্ত। তার সমস্যা, তার নির্যাতিত হওয়া, 
তার নিপীড়িত হওয়া এটা এ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সমস্যা। সে সীমানার ওপারের হয়ে 
কোন একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে হস্তক্ষেপ করবে না বা করে না৷ 
ফিলিস্তিনে ইহুদীরা হামলা চালাবে আর তাদের করণীয় শুধু বিবৃতি দিবে, সমবেদনা 
জানাবে। আর বলবে এটা একটা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার! উইঘুরে আমাদের ভাই 
-বোন নির্যাতিত হবে আর তালেবান বলবে এটা চীনের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং 
সাথে সাথে বাণিজ্য থেকে নিয়ে সবরকম সম্পর্ক করবে। আহ আফসোস! তারা এ 
কেমন ফায়সালা করে? কাফির মুশরিকরা এটাই চায় যে, আমরা যেন আমাদের 
নিজেদের পরিচয় ভুলে যাই। আমরা মুসলিমরা একে অপরের ভাই - চাই সে 
যেকোনো দেশের হোক যেকোনো ভাষায় কথা বলুক সে আমার ভাই, তার দুঃখ 
আমার দুঃখ, তার সমস্যাই আমার সমস্যা, তার উপর আঘাত মানে আমার উপরে 
আঘাত। কাফিররা চায় আমরা যেন দ্বীনের মূলনীতিতে আপোষ করি। 


রাসুল & বলেছেন, “এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার উপর 
জুলুম করবে না, তাকে সাহায্য করা পরিত্যাগ করবে না এবং তাকে লাঞ্ছিত ও হেয় 
করবে না।” ওরা চায় আমরা যেন রাসুলের এই বাণী বাস্তবায়ন না করি। কাফিররা 
চায় যে, তারা উইঘ্ুরে মুসলিমদের উপর নির্যাতন চালাবে আর তালেবানের 
অনৈসলামিক ইমারত নির্যাতিত মুসলিমদের উদ্ধারের কোন চেষ্টা করবে না। উপরন্তু 
তারা আবার চীনের সাথে ভালো সম্পর্ক করছে। আমাদের সাধারণ মুসলিমদের 
গাইরত এতটা বিলিন হয়ে গেছে যে, তারা একে বৈধ মনে করে। আল-ওয়ালা 
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ওয়াল-বারা সম্পর্কে নুন্যতম জ্ঞানটুকু নেই বেশিরভাগের। আর যারাও কিছুটা জ্ঞান 
রাখে তারা নিজেদের স্বার্থে দ্বীনের এই মুলনীতিকে সবচেয়ে বেশি অপব্যাখ্যা করে 
এবং বিকৃত করে। পরাজিত মানসিকতার লোকজন বিশেষভাবে তালেবান ও 
তালেবানের সমর্থকরা কোন কিছু হাসিলের জন্য সর্বপ্রথম এবং খুব সহজেই দ্বীনের 
যে বিষয়টা বিলিয়ে দেয় তা হল আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা। যারাই ওয়ালা বারা 
চিহিত করে। কাফিররা সর্বোচ্চ চেষ্টা করে মুসলিমরা যেন অসাম্প্রদায়িক হয়। 
কাফিরদের সাথে শত্রতা পোষণ করা বন্ধ করে। 


কুফফারদের অঙ্কিত পথেই চলছে। তারা মনে করছে যে, ব্রিটিশ কাফিরদের আঁকা 
সীমানায় ঘেরা আফগানিস্তান থেকে আমেরিকা ও তার মিত্র কুফফার জাতি- 
গোষ্ঠীগুলো চলে যাওয়াটাই বিজয় যদিও পৃথিবীব্যাপী অন্যান্য ভূখগ্ুসমূহে 
আমেরিকা ও তার মিত্রদের আগ্রাসন অব্যাহত থাকে। তারা মনে করে তালেবানের 
রষ্ট্রক্ষমতা লাভ করাই মুখ্য বিষয়-এটা করতে গিয়ে তালেবান মুসলিমদের বিরুদ্ধে 
কাফিরদের সাহায্য করছে কি না তা তাদের কাছে গৌণ। তাদের কাছে এটাও গৌণ 
যে, তালেবান রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জন করতে গিয়ে আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা”কে বিসর্জন 
দিয়েছে, কুফফারদের সাথে সুস্পষ্ট ওয়ালা করছে। এগুলো কোন বিষয়ই না! যারা 
পরিচালনা করাই প্রধান লক্ষ্য-যদিও তালেবানের পরিচালিত রাষ্ট্রে রান্ট্রীয় 
নিরাপত্তায় সাহাবীদের গালি দেওয়া হয়, তারপরেও তালেবান বিজয়ী! যদিও 
তালেবানের নিরাপত্তায় হুজুরে পাক &ঞ এর সম্মানে আঘাত করা হয় এবং উম্মুল 
মুমিনীনের শানে গোস্তাখি করা হয়-যা করে থাকে আফগানিস্তানে রাফিদীরা! 
তথাপি কিছু মানুষ মনে করে তালেবান বিজয়ী! যেখানে প্রত্যেক ঘরে ঘরে এবং 
প্রত্যেকটি রাফিদী মন্দিরে প্রকাশ্যে সাহাবীদের অভিসম্পাত করা হয়, তাকফীর করা 
হয় এবং আমাদের আম্মাজান আয়িশা ৬ কে যিনার অপবাদ দেওয়া হয়, লানত 
করা হয় আর তালেবান তাদেরকে নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তা দিয়ে থাকে! অপরদিকে 
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তালেবানের সমর্থকরা একেই বিজয় মনে করে! আপনি ভেবে দেখেছেন কি কতটা 
আত্মমর্ষাদাহীন হলে ও দ্বীনের মূলনীতিতে কতটা আপোষকামী হলে এহেন 
লাঞ্কনাদায়ক বিষয়গুলোকে বিজয় মনে হতে পারে!! নির্যাতিত মুসলিমদের উদ্ধারের 
চেষ্টা তো করেইনি বরং নির্যাতনকারীদের সাথে হাত মিলিয়েছে। এটাকেও যারা 
বিজয় মনে করে তারা দ্বীনের মূলনীতি সম্পর্কে বোঝে এমন মনে করার কোন 
সুযোগ আছে? ফিলিস্তিনে ইহুদীদের হামলা এখনো চলমান আছে আর তালেবান 
তাদের দেশে উৎপাদিত আনার জাতীয় পানীয় যুদ্ধ চলমান থাকা অবস্থায়ই 
আমেরিকায় রফতানি করছে। তালেবানের সমর্থকরা এটাতে কোন সমস্যাই দেখতে 
পায় না, কারণ আমেরিকা তো আর আফগানিস্তানে যুদ্ধ করছে না। তাই তালেবান 
করছে আর আফগানিস্তানে হামলায় তো আর সহযোগিতা করছে না! আসলুদ- 
দ্বীনের ক্ষেত্রে আপষকারী প্রজন্ম কি আর এতো কিছু বুঝবে! তারা শুধু বুঝবে যে, 
তাদের ধারণাপ্রসূত মাসলাহার জন্য দ্বীনের কোন কোন বিষয়কে কুরবানি দেওয়া 
যায়! যারা জনগণের সন্তুষ্টিকে নিজেদের লক্ষ্য বানিয়েছে তাদের কাছে দ্বীনের মহান 
মূলনীতি গুরুত্বহীন হবে এটা অস্বাভাবিক কি বিষয়? ওয়ালা বারাহীন এই জাতি 
তালেবানের বিশ্বাসঘাতকতা ও পরাজয়কেই বিজয় মনে করবে এতে অবাক হওয়ার 
কিছু নেই! উম্মাহ”্র সাথে সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতাকারী নির্দয় ও নিষ্ঠুর 
জঘন্যতম শত্রু রাফিদীরা। মুসলিম জাতির সাথে ঘটে যাওয়া প্রত্যেকটা বর্বর 
হত্যাযজ্ঞের সাথে রাফিদীরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল। মঙ্গলদের দ্বারা বাগদাদে 
গণহত্যা চালানোর ক্ষেত্রে ওদের সহযোগিতা করেছে রাফিদীরা। আমেরিকা ইরাকে 
আগ্রাসন চালানোর পর সহযোগিতা করেছিল এই রাফিদীরা। এখন পর্যন্ত সকল 
আগ্রাসী শত্রুর সাথে আতাত করে মুসলিমদের উপর সব ধরনের বর্বরতা চালানো 
অব্যাহত রেখেছে। ইরানে মুসলিমদের উপর যুগের পর যুগ ধরে সীমাহীন নির্যাতন 
চালিয়ে আসছে। ইরাকেও চলছে তাদের বর্বরতার স্ত্রীম রোলার। ইয়েমেনেও 
মুসলিমদের দুর্ভোগের কারণ এই রাফিদীরাই। রাফিদীদের এতো এতো কুকর্ম 
সর্তেও যখন তালেবান রাফিদীদের রাষ্ট্র ইরানের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে এবং 
বিভিন্ন পারস্পারিক চুক্তি করে তখন দ্বীনের মূলনীতিতে আপোষকারী ব্যক্তি বা 
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গোষ্ঠীরাই নির্লজ্জভাবে তা প্রচার চালায়। আমি আশাকরি পাঠক বুঝতে সক্ষম 
হয়েছেন যে, আসলুদ-ছ্বীনের ক্ষেত্রে আপোষকারী কোন ব্যক্তিই কেবল তালেবানের 
কথিত চুক্তিকে বিজয় বলতে পারে! তুলনা করতে পারে হুদাইবিয়ার সন্ধির সাথে। 


তা(ল্নবানের রিদ্দ হ্ুদাইবিয়ার সন্ধির মাথে তুলনা করার কি (কোন 
0 নর ২ 


আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে আপোষ করা কিছু লোক নিজেদের বিকিয়ে দেওয়া 
থাকে। দ্বীনের মূলনীতি আল-ওয়ালা ওয়াল-বারাকে উপেক্ষা করে। কর্মের মাধ্যমে 
ওয়ালা-বারাকে পরিপূর্ণরূপে পদদলিত করে। এরা আল্লাহর শত্রু ও কাফিরদের 
একান্ত বাধ্য এবং অনুগত দাস। নিজেদের পছন্দসই বিষয় তুলে ধরে ইচ্ছামত যুক্তি 
ও অজুহাত দার করাতে সিদ্ধহস্ত এরা। আর তালেবানের অনুসারীরা একাজগুলোই 
করে থাকে। তাই তারা এসবকিছুর স্বপক্ষে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করে 
হুদাইবিয়ার সন্ধিকে। আল্লাহর দ্বীনের অপব্যাখ্যাকারী তালেবানের অনুসারীরা 
কুফফারদের সাথে তাদের বন্ধুত্ব করা ও নতজানু আদর্শের পক্ষে হুদাইবিয়ার সন্ধির 
খণ্ডিত চিত্রকে বিকৃত করে সাধারণ মুসলিমদের সামনে তুলে ধরে। তাদের উদ্দেশ্যই 
হচ্ছে দ্বীনের মূলনীতির ব্যাপারে আপোষ করা। আমরা সালাফগণের বক্তব্য উল্লেখ 
করে বুঝানোর চেষ্টা করব যে, তারা কিভাবে উম্মাহকে ধোঁকায় ফেলেছে এবং 
রাসুল ৯৬ এর বরকতময় সন্ধিকে কিভাবে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। 


আমরা দেখেছি, তালেবান যখন এই কুফরি শর্ত রেখে আমেরিকার সাথে 
চুক্তি সম্পন্ন করেছে তখন আল-কায়দার মত সংগঠন এই চুক্তিকে ফাতহে মুবীন 
বলে আখ্যায়িত করেছে। তারা এই চুক্তিকে মুশরিকদের সাথে আল্লাহর রাসুল 8৪ 
এর হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তিকে তুলনা করে। অথচ আমরা জানি যে, হুদাইবিয়ার সন্ধি 
চুক্তি যে শর্তের আলোকে হয়েছিল সেগুলো কেবলমাত্র আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ &৪ 
এর জন্য খাছ ছিল। আল্লাহর রাসুল && এর পরে এই ধরনের চুক্তি আর কারো জন্য 
করা জায়েয নেই। এটা কি শুধুই আমাদের বক্তব্য? না, বরং এটা সালাফগণের 
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বও্নব্য। 


ইবনে হাযম 3৬৮৮ আবু জান্দালের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, “নাবী &৪ এ 
সময়ে মুসলিমদের মধ্য থেকে কাউকে কাফিরদের নিকট ফিরিয়ে দেননি তবে 
আল্লাহ ৪ তাকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার ক্ষেত্রে 
ফিতনায় পতিত হবে না এবং তারা নিশ্চিতভাবেই মুক্তি পাবে।” অতঃপর তিনি নাবী 
£% এর উক্তি উল্লেখ করেন, “আমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি তাদের নিকট চলে 
যাবে আল্লাহ তাকে দূরে রাখবেন। আর তাদের মধ্য থেকে আমাদের নিকট যে 
আসবে আল্লাহ অচিরেই তার জন্য একটি উপায় ও সুযোগ তৈরি করে দিবেন।” 
ইবনে হাযম বলেন, “আল্লাহ $৪ নাবী && এর গুণ বর্ণনা করে বলেন, 


০১০৮৬১৯১৩১০ ৫5, 

“আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না। তা কেবলই ওহী, যা তার প্রতি ওহীরূপে প্রেরণ 
করা হয়।” আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, নাবী &% এর এঁ সংবাদ দেওয়া 
কুরাইশ কাফিরদের থেকে যে আসবে আল্লাহ তার জন্য অচিরেই একটি পথ ও 
উপায় তৈরি করে দিবেন_-এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য ওহী। তাই 
সন্দেহাতীতভাবেই দুনিয়া ও আখিরাতের অপছন্দনীয় বিষয় থেকে এ ব্যক্তির জন্য 
নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে, যে তাদের মধ্য থেকে নাবীর নিকট আসবে। এমনকি 
কাফিরদের কবল থেকে তার মুক্তি হবে। একজন দূরদশী মুসলিম সন্দিহান হবে না। 
আর এটা এমন এক বিষয় যা নাবী && ব্যতীত মানুষের মধ্য থেকে কেউ জানবে 
না।” অতঃপর তিনি - অর্থাৎ ইবনে হাযম বলেন, “কোন মুসলিমের জন্য এই শর্তে 
শর্তযুক্ত করা বৈধ নয় এবং এই শর্ত পুরণ করাও বৈধ নয়। কারণ তার নিকট কোন 
ইলমুল গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞান নেই যা আল্লাহ তার রাসুলের প্রতি ওহী 
করেছিলেন।”2। 


এমনিভাবে কাধী আবু বকর ইবনে আরাবী ১৪ বলেন, “যে ব্যক্তি মুসলিম 
£1আল-ইহকাম ফী-উদ্ভুলিল আহকামঃ ৫/২৬ 
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হবে তাকে তাদের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া হবে-এই চুক্তি করা নাবী & -এর পরে 
কারো জন্য জায়েয নেই। আল্লাহ এটাকে তার জন্য জায়েয করেছিলেন কারণ তিনি 
এব্যাপারে হিকমাহ জানতেন এবং মাসলাহার কারণে ফায়সালা করেছেন।”2 
আলোচনা করে বলেন, “আমি সর্বোপরি এ বিষয়ে €হুদাইবিয়ার সন্ধির বিষয়ে) 
দুইটি মত তুলে ধরছিঃ 
* ১. এ সময়ে রাসুল &৪ এর জন্য সেটি খাস বিধান ছিল। তিনি ব্যতীত আর 
কেউ এটা করতে পারবে না। সম্মানিত আলেমগণ বিভিন্ন উপায়ে এ নিয়ে 
আলোচনা করেছেন। হাদিসের যে শর্ত উল্লেখ ও পর্যালোচনা করেছি, তা এ 
বিষয়কেই সমর্থন করে। 
* ২. দ্বিতীয় মত হলো এই বিধান রহিত হয়ে গেছে। এর সমর্থনে অসংখ্য 
আলেম বিভিন্ন উপায়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন।”25 
কিভাবে আল-কায়দা এই ধরনের চুক্তিকে হুদাইবিয়ার সাথে তুলনা দিতে 
পারে? যেখানে চুক্তির অন্যতম শর্তই ছিল মুসলিম মুওয়াহহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করা। 


আসলেই দাওলাতুল ইসলাম কি আসলী কুফফারদের সাথে চুক্তি 
করা যাবে না_-এমন নীতি লালন করে? 


কেউ কেউ দাওলাত্ুল ইসলামের বিরুদ্ধে অপবাদ দিয়ে বলে থাকে যে, 
দাওলাতুল ইসলাম আসলী কাফিরদের সাথেও চুক্তি করার বিরোধী, অথচ ইসলামে 
তো আসলী কাফিরদের সাথে চুক্তির কথা বলা আছে। আর আমেরিকা হচ্ছে আসলী 


22 আহকামুল কুরআন লি ইবনে আরাবীঃ ৪/২৩১ 
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কাফির। সুতরাং এখানে সমস্যা কোথায়? 


দাওলাতুল ইসলাম প্রথমত কুরআন ও সুন্নাহ”র বক্তব্যকে অনুসরণ করে। 
এরপর কুরআন এবং সুন্নাহর বুঝ থেকে নেওয়া সালাফগণের বক্তব্যকে অনুসরণ 
করে। আর এই শতাব্দীর জিহাদের ময়দানে আমাদের সালাফ হচ্ছে শাইখ উসামা, 
আবু মুসআব আয-যারকাওয়ী, আনওয়ার আল-আওলাকী, আবু ইয়াহইয়া আল- 
লিব্বী এবং মোস্তফা আবুল ইয়াধীদের মত তারকা সদৃশ ব্যক্তিরা। আল-কায়দার 
প্রথম সারির অন্যতম একজন হলেন মোস্তফা আবুল ইয়াধীদ - মোস্তফা আবুল 
ইয়ামীদ ১৯ কে সেই একই প্রশ্ন করা হয়েছিলো। সাংবাদিক শাইখকে জিজ্ঞাসা 
5777 হু বর কও সত্ভব৮” 


শাইখ বললেন, “কেন সম্ভব হবে না। আমেরিকা যখন আমাদের শর্তগুলো 
মেনে নিবে। আর সেগুলো হলঃ 


* তারা মুসলিমদের দেশগুলো থেকে বের হয়ে যাবে। 


* তারা ফিলিস্তিনে দখলদার ঘোরাওকারী ইহুদীদেরকে সমর্থন দেওয়া বন্ধ 
করবে। 


করা বন্ধ করবে। 


* তাদের কারাগারগুলো থেকে বন্দিদের মুক্তি দিবে। 


যখন তারা এ শর্তগুলো মেনে নিবে তখন আমাদের মাঝে আর তাদের মাঝে 
যুদ্ধ বন্ধ হবে। কিন্ত এটা স্থায়ী সময়ের জন্য হবে না। অর্থাৎ সন্ধি হবে যেমন ধরুন 
দশ বছরের জন্য। আর আমরা তখন তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করব। 
সেসময় যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে চিরকালের জন্য আমাদের মাঝে এবং 
তাদের মাঝে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাবে। আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে - আর 
আমরা দাওলাতুল ইসলাম, দাওলাতুল খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করার চৈষ্টা করে যাচ্ছি 
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ইনশাস্আল্লাহ। অতঃপর আমরা তাদেরকে নতুন করে আবার ইসলামের দিকে 
আহীন করব। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে তখন আমরা তাদেরকে ইসলামের 
হুকুম জিযয়া প্রদানে বাধ্য করব। আর ইসলামের এই পদ্ধতিতেই আমেরিকানদের 
সাথে এবং অন্যদের সাথে সন্ধি হবে। আমরা মনে করি না যে, তারা এ বিষয়টি 
অনুধাবন করবে। আর উম্মাতে ইসলামের উপর আবশ্যক হচ্ছে তারা এই পথকেই 
গ্রহণ করবে- তা হচ্ছে শক্তি অর্জন করা এবং আল্লাহ ঞঞ এর পথে জিহাদ করা।”24 
এটাই ছিল আল-কায়দা। আর এরাই ছিল আল-কায়দার প্রথম প্রজন্ম এবং 
নক্ষত্ররাজি। দাওলাতুল ইসলাম এদের মত নক্ষত্ররাজিদেরকেই অনুসরণ করে। কিন্তু 
আফসোস! আজকের আল-কায়দা কোথায় গেল! আমেরিকা কি মুসলিমদের 
সোমালিয়াতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। আমেরিকা কি ফিলিস্তিনের 
দখলদার ইহুদীদের সমর্থন দেওয়া বন্ধ করেছে? নাকি এখনো আমেরিকা ইহুদীদের 
পক্ষে সমর্থনে সবকিছুই করে যাচ্ছে। মুসলিমদের দেশগুলোতে অবস্থানরত মুরতাদ 
শাসকদের সমর্থন দেওয়া কি আমেরিকা বন্ধ করেছে? নাকি সবমসময় তাদের 
সমর্থন করেই যাচ্ছে! তাহলে কিসের ভিত্তিতে তালেবান আমেরিকার সাথে চুক্তি 
করল? আর কোন শারয়ী নীতির আলোকে আল-কায়দা এই চুক্তিকে ফাতহে মুবীন 
বলল?! 


কায়দার সর্বোচ্চ নেতৃত্ব থেকে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে যেখানে তারা তালেবানের 
এই চুক্তিকে ফাতহে মুবীন হিসেবে উল্লেখ করেছে। তাহলে শাইখ উসামা এবং 
মোস্তফা আবুল ইয়ামীদের আল-কায়দা আর যাওয়াহিরী এবং সাইফ আল- 
উসামার এবং মোস্তফা আবুল ইয়াধীদের আল-কায়দাকেই অনুসরণ করি। তাইতো 
আমরাও বলি, আমেরিকা যতদিন ফিলিস্তিনে ইহুদীদের পক্ষে সমর্থন দিবে, যতদিন 
আমেরিকা মুসলিমদের কোন একটি ভূখণ্ডে হামলা চলমান রাখবে এবং মুসলিমদের 


24 আল-জাজিরা চ্যানেলকে দেওয়া শাইখ মোস্তফা আবুল ইয়াধীদের সাক্ষাৎকার 
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দেশগুলোতে তাণ্তত মুরতাদ সরকারদের সমর্থন দিতে থাকবে ততদিন আমরা 
আমেরিকার সাথে যুদ্ধ করেই যাবো এবং তাদের সাথে কোন চুক্তি হবে না। আর 
যেদিন আমেরিকা ফিলিস্তিনে ইহুদীদের পক্ষে সমর্থন দেওয়া বন্ধ করবে, 
মুসলিমদের উপর হামলা বন্ধ করবে এবং মুরতাদ সরকারদেরকে সমর্থন দেওয়া 
বন্ধ করবে সেদিনই আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ বন্ধ করব এবং সন্ধি চুক্তি নিয়ে 
আলোচনা করব। কারণ এটাই ইসলামের নির্দেশনা। আল-কায়দার কর্মপন্থাও 
এমনই ছিল। কিন্তু ডাক্তার যাওয়াহিরী শাইখ উসামার আল-কায়দাকে কোথায় 
নিয়ে গেল! 


সুতরাং দাওলাতুল ইসলাম আসলী কাফিরদের সাথে সন্ধি চুক্তি তখনই 
করবে যখন সেটা সকল শারয়ী শর্ত পালন করবে। কিন্তু আল-কায়দার উমারা 
পক্ষে নয়। আল্লাহর নিকট এ থেকে আমরা আশ্রয় চাই। 


ডউইঘুরে মুসলিমদের নির্যাতনকারী চীনাদের রক্তাক্ত হাতে হাত রেখেছে 
তালেবানঃ 

আলা-ওয়ালা ওয়াল-বারা তথা আল্লাহর জন্য সম্পর্ক করা এবং আল্লাহর জন্য 
সম্পর্কচ্ছেদ করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ। সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব হবে মুর্শমন 
মুসলিমদের সাথে। আর সম্পর্কচ্ছেদ ও শত্রুতা হবে কাফিরদের সাথে। আমরা 
দেখেছি, তালেবান আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখলের পূর্ব থেকে একটি ঘোষণা দিয়ে 
আসছে যে, তালেবান আফগানিস্তানের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে পারস্পারিক 
শ্রদ্ধার ভিত্তিতে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চায়। একে তো হচ্ছে সুসম্পর্ক এর উপর 
আবার “পারস্পারিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে'। তাহলে কি তালেবান চীন-রাশিয়ার কমিউনিস্ট 
আর ভারতের হিন্দুদের সাথে শ্রদ্ধার ভিত্তিতে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে? একজন কাফির 
কি কখনো মুসলিমের কাছ থেকে শ্রদ্ধা পেতে পারে? শ্রদ্ধা তো কেবল আল্লাহ, তার 
রাসুল এবং মুমিনদের জন্য। কিন্তু তালেবান এ-কী মূলনীতি গ্রহণ করল? 
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আফগানিস্তানের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে রয়েছে চীন, রাশিয়া, পাকিস্তান, ইরান, 
ফ্রান্স, আমেরিকাসহ প্রভৃতি রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ার 
ঘোষণা দিয়ে আসছে। আর তালেবান নেতারা বলছে, এটা তাদের রাষ্ট্রের স্ট্্যাটেজির 
অন্তর্ভূক্ত। অর্থাৎ তালেবান বর্তমান আধুনিক রাষ্ট্রগুলোর মত এই বিষয়টা তাদের 
রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির অন্তর্ভুক্ত করেছে যে, তারা সকল রাষ্ট্রের সাথে পারস্পারিক 
শ্রদ্ধার ভিত্তিতে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চায়। এর বড় প্রমাণ হচ্ছে মিডিয়াতে 
তালেবানের কোন নেতাকে যেকোনো রাষ্ট্রের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেই তারা 
নির্ধিদায় বলছে, অমুক রাষ্ট্র আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা তাদের সাথে 
বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাই। যেমনটি বলেছে, ভারত, ফ্রান্স, আমেরিকা, চীন, 
রাশিয়া ও অন্যান্য রাষ্ট্রের ব্যাপারে। 


এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে পূর্বে যে রাষ্ট্রগুলোর কথা বলা হয়েছে তারা 
সবাই হারবী কাফির। প্রতিটি রাষ্ট্রই মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী। উইঘুর 
মুসলিমদের প্রতি চীনের বর্বর ইতিহাস কে না জানে?! চীন তো এখনো উইঘুর 
মুসলিমদের উপর বর্বরোচিত নির্যাতন চালাচ্ছে। কিভাবে তালেবান চীনের সাথে 
এতো গভীর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে? আমরা জানি যে, হারবী আসলী কাফির 
রাষ্ট্রপ্তলোর মধ্যে চীনের সাথে তালেবানের সবচেয়ে বেশি ভালো সম্পর্ক রয়েছে। 
অথচ তালেবানের উচিৎ ছিল চীনের সাথে সর্বপ্রথম উইদ্ুর মুসলিমদের নিরাপত্তা 
নিয়ে আলোচনা করা। আমরা আব্বাসী খিলাফাহ"র সময়ের কথা জানি যে, তারা 
যখন রোমের সাথে কোন চুক্তি করতেন তখন তারা কনস্টান্টিনোপলে অবস্থানরত 
মুসলিমদের নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বাগ্রে রাখতেন। আজ তালেবান চীনের সাথে 
বহুবিধ চুক্তি করছে কিন্তু নির্যাতিত নিপীড়িত উইঘুর মুসলিমদের নিরাপত্তা নিয়ে 
কোন আলোচনাই তালেবান করছে না। বরং এই কাপুরুষ তালেবান উইঘুর 
মুসলিমদের ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করবে না-সেই বিষয়টি চীনকে জানিয়ে 
দিয়েছে। এছাড়াও ভারত এবং রাশিয়ার ক্ষেত্রে তালেবান একই কর্মপন্থা অবলম্বন 
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করছে। এখানে সবচেয়ে গুরুতর বিষয় হচ্ছে এই সকল হারবী আসলী কাফির 
রাষ্ট্রের সাথে তালেবানের পারস্পারিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং 
বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ার ঘোষণা দেয়া। আমেরিকা আফগানিস্তান থেকে চলে যাওয়ার 
বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ার ঘোষণা দিত, আমরা দেখেছি তখন আল-কায়দার শাইখরা 
এটাকে “মুর্শমনদের বাদ দিয়ে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করা” হিসেবে আখ্যায়িত 
করত। কিন্তু আজ তালেবান যখন মুসলিমদের নির্যাতনকারী হত্যাকারী চীন, রাশিয়া, 
ভারত, ফ্রান্স ও আমেরিকার সাথে পারস্পারিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে সুসম্পর্ক তৈরি করা 
এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ার ঘোষণা দিয়ে তা বাস্তবায়ন করছে তখন বর্তমান আল- 
কায়দার শাইখরা মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে। বরং তাদের কেউ কেউ এটাকে 
জায়েয করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। আমেরিকাই কি কেবল মুসলিমদের 
নির্যাতনকারী ও হত্যাকারী এবং হারবী কাফির? চীন, রাশিয়া ও ভারত কি 
মুসলিমদের নির্যাতনকারী, হত্যাকারী এবং হারবী কাফির নয়? নাকি হারবী কাফির 
হওয়া না হওয়া তালেবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উপর নির্ভর করে? 


এই তো কয়েকবছর পূর্বেও ভারতীয় উপমহাদেশের আল-কায়দার সাবেক 
মুখপাত্র এবং বর্তমান আমীর উসামা মাহমুদ পাকিস্তানে চীনের বাণিজ্যিক 
বিনিয়োগের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ "ীন বন্ধু নয়!” শিরোনামে বই লিখেছেন। সেই 
বইটিতে তিনি বলেছেন পূর্ব তুর্কিস্তান তথা উইঘুর মুসলিমদের নির্যাতনকারী চীনের 
সাথে এই বাণিজ্যিক সম্পর্ক চীনের একটি আগ্রাসন এবং উইঘুর মুসলিমদের বাদ 
দিয়ে চীনের কমিউনিস্টদের সাথে বন্ধুত্ব করার নামান্তর। 


উসামা মাহমুদ বলেছেন, "75777 ভালে? ভাবে ভগনে কে ইসল)য তাদের 
সংক্্যতিকে কখনো মেলে নেবে ৭7/ তাদের /নকৃতি সংৃঢতি ইসলামের সম্পৃ 
/পরীত। তোদের /কই জানা আছে হে একটি হলে? তান এবং আরেবগটি হলো 
নর মতে? 


এ পরইরের নাবে। ৮75777 এবগটি /বহর়েও সামঞ্স্যত) নেই। এই কারগেই 
এন তাদের লম্ম ৩৫ ব্যবস) নয/ 4)নে তাদের নদের অবহ7ন করঃনে? 2577 
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দেড়) ইত777/ 


মেট! দেশ ও সং্কুযতিকে /নরভোণে নেওর7র জলদ্য তোর সবার্কিকি /রে 
7215 আয? পরলেন) করছে/ বেন /্কিই ৭7 রাখছে 77/ এসকল 
গরমঙ্লে চীনাদের অনুগেবেশকে কেউ বাতি 9৫ ব্যস) ও নীতির চোখে দেখে 
তাহলে তার চু ড)ভ?র দেখানে। ছা উপ) নেক / 


ত1যর7 717 বা 7 575 48) অব্য ইসলামের /ঝরচ্ছে চীনাদের সাং তিক 
তা৪)সন/ বেভাবে ইংরেজরা বাবসা (ই ২27 ক7০?75) রাপ 49 করে 
এমে দেশের »সন মচ্মত) /নরহোণে /নয়েছে। অতঃপর দেশের /পাম5- মগ /নরিম- 
ব72ন7 সবাক্ছুই /নজেদের হাতে /নরে ফেলেছ। আবশেকে ত777 £রে? দেশকে 
/্তেদের হাতে পর্বত পারব করে /নিতোছের জন্য এক নতুন এজোোর বাপ 
/ন্য়েছে/ /কি একইরকম ভাবে ব্যরস) ও তথনীতির সাহব্য সহহো/গিতার 9ম 
/্র়ে নাতুনা এক কভেযরের ভগল ফেল) হর়েছে। এন প)ক-25 276 777 
উ7তি ও তঠগ/তির কেন বালাই নেই বরং এতে ভাতে ও তগ/তিকে /চর়হোগে 
নেও? হচ্ছে। এবং এই যহাসক /ন্রেই চীলা নাতিকতা ও /নকৃউ চীন)-সং্াতি 
চনে ও7সে/ 


ছীনের ৭রক-বাহক্ঙের নেততুদ্গনক্চরী সম্য/7ত ওল?) 77৫59 
আবহ) ভোলে ভাবে পর্বে? করছ্ন। /নতোদের উপর অতি করত /ঝফরঞ্লেো? 
জনবল করড্ন। 4 আমাদের ভ7তি ওমর ও সত্যতার উপর 72 ৪৫ 
এতট্কুই পর হে. এ হর ০ল তরব/7রর £র7 তার ত7র7 করছে ত ও /5757 
€777% দেন এই" হু বের? ও বব)নে। কোনটাই বাঠিন বেন 797 57/ তোদের 
একে হাতে যেমন আছে গ%1কত/নদের জন্য স)হায্য সহযোগিতার গত) তেন77 
অন্য হাতে আছে /কনশেতি ৭র1লো। খচ্র। কা হারা ভুক্র্ভনী £স/লিমাদের 
%/র হাহলে -আ/িঃক 7 করেন-_ আঃ 777 অ7য7দেরেকে মচ্য) করবেন ৭7% 
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ইতিহাসও ত7য7দেরেকে কখনো) ছাড/িবে 77 


তার 4) স্মরণ 77৭) চাই কে হুসলম7নদের জন্য এ সম্পদ কনে) কল77% 
বরে আনবে ন7 হর /ভ76 হলো - আতর /ররদ্ছে হুর ও আাগনজনদের রভে। 
ভোনাে্লের) তোদের সন্য দেয়ে কতই তপন) থে /ন্কি ৭7 কেন বাতা 
এটাই হে 257 অথন/তির এই কর আমাদের অথনী)তিকে সম্পৃণণঠগিলে ফেলবে। 
ত7র7 আাম7দের সাহাব্য কর) তে? ব গুরের কখ? আতর তোদের কার্গেই আমাদের 
তাথনি/তি বত ত7%/7 ভব প%1রবল্?57 ব্রত হয়ে বাচ্ছে। ত7যদের বসব? 
ঢেীনির7 হরে হাচ্ছে। তর /হল হ578রঞলে)ও বর হয়ে বাচ্ছে। চীন ক তমার 
তাথনী/তিকে সহার়ত। করে %কে তাহলে সেই সহায়ত) এই হে. 777 আাযাদের 
তনাতিকে /নতেছের /নায়ভেগে/নয়ে ফেলোেছ/ ” 25 


তিনি একই বইয়ের ১৩ পৃষ্ঠার শেষের দিকে এসে বলেছেন, “তআমোরিব/ ও 
চীন উভয়েই হস7লিমদের হত7ব)রী ও চরম শর/ এই +ত7নদের ন7বগাবেল)য় 
আার?ঃকর উপর ভর) করতে হবে এবং আডাকর রজ্জ্রুকে শভ্ভাবে আকডে ্রতে 
হবে। ত77হর 75 তৃবচী হস/লিমদের +7হ7577হ তপন 77 ৩৫ ত77জটকুও 
উঠি করেন তাহলেই তুকাতে বসবাসরত ত7য7র %-বোনছের কালিজ? 9৩7 হবে 
তাদের আবর্র হেবগাতন্ত হবে ইনশা 

উ777/5জের7/নজেগেরেকে শত £৮৭ বেদনার সাঝেও হসালিয উন্ন7ঃহর একটি 
তত? মনে করবে। ও7প5 ক? 257 আা8/সানোর /ক্রজষ্ছে ওয়াক ভি করেন 
তাহলে ৬৫ তুককী হস7লিযদেরই' উপকার হবে 57% বরং 4 পাকিভা।ন হসালিমাের 
ওম কাবটীনত। ও তাএন)তিরও হেফাকরুত হবে ই7৮/তা/7হ/ 


তাপন7দের কাছে ৪৫ 4)ই /বেদন হে ত7প7777 ত//হর জন্য বন্ড 
পন করজ্ন এন আ/িঃহর ভন্যই শর্ত গে)কগ করচ্ন। 4) ঈমানের অন্যতম 
একটি /ভ7ভ/ এব আতর ব7প1রে কেন ₹-৭77%1 গে করাবেন ৭7। আ77হর 
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798/ত17 হার বান্দাদের স)হাব্য করাতে স্ষ্য। /ত7 6৮ এবং ৮+//ভিদ7ত7। 
ফুতর7ত এ মহা মহীয়7ন আরাহর আদেশ মেনে চলুন/ চীনঃদের /ন্পীডেনে তাতিহা 
হুসঃনিমাদের দুঃখ কের ঘাটন7ঙলে। এব তাদের চীনের জন্য কুরবানির ভা তঞলে? 
য7হফের সামনে বগল) ক্রঙ্ন। তোঃবেরাকে ছীনের শরেহ্ের /বরষ্বে জাগতে করে 
তুলদ/ কেনন) মনে র7খবেন শরহে *রত /ইসেবে ভ777-ই হলে? হের 247 
পর্নেচ্গ। অভত 45 পদন্েষ্গাটি ঞহ? করজ্ন। /নভের জ7/তি ও 7%নী এজাকে 
এই 7%/নের জন্য এতত করে ভুলন/” 


নির্যাতন করা বন্ধ করেছে? চীন কি মুসলিমদের বিরুদ্ধে তার আগ্রাসন বন্ধ করেছে? 
চীন পাকিস্তানে বাণিজ্যিক বিনিয়োগ করার কারণে যদি সেটা চীনকে বন্ধুরূপে গ্রহণ 
করা হয়, তাহলে আজ আফগানিস্তানে বাণিজ্যিক বিনিয়োগ করার কারণে কি সেটা 
বন্ধুত্ব হয় না?! নাকি আল-কায়দার নিকট বিষয়টি এমন যে, তালেবান যা-ই করুক 
না কেন, তালেবানের জন্য সবকিছুই শারীয়াহ”তে বৈধ। 


সাথে পারস্পারিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে সুসম্পর্ক তৈরি করা এবং পাশাপাশি আমেরিকা ও 
ফ্রান্সের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ার ঘোষণা দেওয়া স্পষ্ট তাওয়াল্লী তথা বন্ধুরূপে 
গ্রহণ করার অন্তর্ভুক্ত যা সুস্পষ্ট কুফর। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


রড ৪, 4০০ 2 ঠা বি টিন 2১৯ | ১৫০০ ও রস ৩] ৫ 
১ ৩০] (৩! 55৬ 3 এ] ৩ ০ 
“হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদী ও খিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা 
পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে 
নিশ্চয়ই সে তাদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা,আলা জালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান 
করেন না।”2 আল্লাহ তা"আলা বলেন, 
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৩2 তি পাও ও ও চাপ 3 পু) ৫505 4১৭ এ ও এ ওযা 
505 191 ৮ ০৫ 0 ৫9 এড ১ ৮5 421 ৩৮ নি ০০ 
15 এও এ ৮5 লিনিদি 55৯ সুতা 5০৯ 3৩৮ 
১ গঞ্া নস 

“হে মুমিনগণ!! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, 
তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য 
এসেছে, তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে, রাসুলকে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে 
এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর উপর ঈমান এনেছো। যদি তোমরা 
আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য বের হয়ে থাক, 
তবে কেন তোমরা তাদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করছঃ আর তোমরা যা গোপন কর 
এবং তোমরা যা প্রকাশ কর তা আমি সম্যক অবগত। তোমাদের মধ্যে যে এরূপ 
করে সে তো সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।”*, সাদী ১৮ বলেন, “তোমরা 
আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তোমরা তো তাদের প্রতি 
বন্ধুত্রে বার্তা পাঠাও” অর্থাৎ তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে আত্মনিয়োগ 
করছো। তাই যখন বন্ধুত্ব অর্জন হয় তখন এর সাথে যুক্ত হয় সাহায্য এবং সম্পর্ক। 
ফলে বান্দা ঈমান থেকে বের হয়ে যায় এবং সে কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায় ও 
ঈমানদারদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।”25 


বর্তমানে তালেবানের গায়রত নেই বললেই চলে! আমরা সকলেই জানি যে, 
আমেরিকা যখন ২০০১ সালে আফগানিস্তানে হামলা করেছিল তখন আমেরিকাকে 
সরকার। আমরা দেখেছি, মুজাহিদদের সাথে সম্পৃক্ততার অভিযোগে মুসলিমা বোন 
আফিয়া সিদ্দীকার মত কতশত নারী-পুরুষকে আমেরিকার হাতে তুলে দিয়েছে 
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পাকিস্তান সরকার। মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিশেষত এই তালেবানের বিরুদ্ধে 
অনেক দীর্ঘ। পাশাপাশি তালেবানের বিরুদ্ধে আমেরিকাকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে 
তুরস্ক ও কাতারের ভূমিকাও কম ছিল না। যাদের শারীয়াহ সম্পর্কে নূন্যতম জ্ঞান 
স্পষ্ট। হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলীসহ সকল ফিকৃহী মাজহাবের আলেমগণ 
একমত যে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য করা সুস্পষ্ট কুফর এবং 
রিদ্দাহ। তালেবানের কাছে কি এটা অস্পষ্ট? কখনোই না। তাদের কাছেও এটা স্পষ্ট। 
পাকিস্তানের মত একটি রাষ্ট্র যে তার সেনাবাহিনী দিয়ে বহু মুসলিমদের হত্যা 
করিয়েছে, অনেক সংখ্যক মুসলিম নারী-পুরুষদের বন্দি করেছে ও আমেরিকার 
হাতে তুলে দিয়েছে এবং পাকিস্তান সরকারের আদেশে যে সেনাবাহিনী স্বয়ং 
সাথে এতো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলে বিশেষত কিভাবেই বা তালেবান 
পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর এতো অপরাধ হজম করে তাদেরকে আপন করে নিয়েছে? 
আমেরিকা কি তুরস্ককে নিয়ে তালেবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি? তুরস্ক তো কিছু দিন 
আগেও তালেবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। এখন কিভাবে তালেবান তুরস্কের 
প্রেসিডেন্ট এরদোগানকে মুসলিম মহান নেতা ও আলেম বলে সম্বোধন করে? 
তালেবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমেরিকাকে নিরক্কুশ সাহায্য করেছিল কাতার। আজ 
আমরা কাতারের সাথে তালেবানের এক অভূতপূর্ব বন্ধুত্বের বিষয়টি স্পষ্টভাবেই 
দেখছি। যাদের সহযোগিতা নিয়ে আমেরিকা এতো দিন অনেক মুসলিম 
মুজাহিদদের হত্যা করেছে বিশেষকরে এই তালেবানের অনেক সদস্য, স্ত্রী, সন্তান ও 
ভাইদের হত্যা করেছে এবং বন্দি করেছে তালেবান কিভাবে আজ তাদের সাথে 
এতো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক করছে। আমরা এখানে শারীয়াহ'র দিকগুলো নিয়ে 
আলোচনা বাদই দিলাম। কিন্তু একজন মানুষের এতোটুকু গায়রত তো থাকার কথা 
যে, যার সহযোগিতা নিয়ে শক্র এতো দিন আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল কিভাবে আমি 
আবার তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করছি! যে তালেবানকে নিয়ে একসময় আমরা গর্ব 
করতাম সেই তালেবান আজ এক গায়রতহীন তালেবানে পরিণত হয়েছে! সবচেয়ে 
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ও সেনাবাহিনীর সাথে যখন তালেবান বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে তখন আল-কায়দা 
কিভাবে এব্যাপারে নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকে?! তালেবানের সাথে সাথে কি এখন আল 
-কায়দাও গায়রতহীন হয়ে গেল??? 
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চেতনায় জাতীয়তাবাদঃ 


খান্বা পূজায় লিগ্চ তালেবানঃ 


আল্লাহ $ঞ মুসলিম এবং কাফিরের মাঝে পার্থক্য নির্ধারণ করেছেন। মুসলিম 
হচ্ছে সম্মানিত আর কাফির হচ্ছে লাষ্কিত অপদস্থ। ইসলাম এসেছে জাতীয়তাবাদের 
মূর্তি ধ্বংস করতে। মুসলিমদের যুদ্ধ-জিহাদ কখনোই কোন জাতীয়তার ভিত্তিতে হয় 
না আর না জাতীয়তাবাদের সীমানা বা প্রাচীরের ভিত্তিতে হয়। যখন নির্দিষ্ট সীমানা 
বা প্রাচীরের মধ্যে যুদ্ধ-জিহাদ সীমাবদ্ধ হয়ে যায় তখন সেটা আর জিহাদ ফী 
সাবীলিল্লাহ থাকে না। সেটা হয়ে যায় জাতীয়তাবাদের জন্য যুদ্ধ। আমরা জানি যে, 
তালেবান বেশ কয়েকবছর ধরেই জোরেশোরে প্রচার-প্রচারণা চালিয়েছে যে, তাদের 
যুদ্ধ কেবলমাত্র আফগানিস্তানের মাঝেই সীমাবদ্ধ। আফগানিস্তানের বাহিরে তাদের 
কোন পরিকল্পনা ও লক্ষ্য নেই। তাহলে আফগানের বাহিরে জিহাদ ফরজ না? 
জিহাদের মত আল্লাহর মহান আদেশ কি বিটিশদের অঙ্কিত জাতীয়তাবাদী সীমানার 
বেড়াজালে আবদ্ধ? নাকি জাতীয়তাবাদী সীমানার বাইরে জিহাদ কার্যকর না!! 
উইঘুরে মুসলিমরা কি নির্যাতিত না? নাকি ফিলিস্তিনসহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে 
আজও মুসলিমরা নির্যাতিত!! আফগানিস্তানের বাইরে পুরো পৃথিবীতে কি আল্লাহর 
দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে? তাহলে কেন তালেবান জিহাদ শেষ হওয়ার ঘোষণা দিল? 
মুসলিমদের ভূমিতে আগ্রাসন চালানো সকল কাফিররা কি মুসলিমদের ভূমিগুলো 
থেকে বের হয়ে গেছে? তাহলে তালেবানের জিহাদ কেন জাতীয়তাবাদী সীমানার 
ভিতরে সীমাবদ্ধ? মুসলিমদের কোন সমস্যার-ই তো সমাধান হয়নি তাহলে 
তালেবানের জিহাদ বন্ধের ঘোষণা দেওয়ার মানেটা কী? জবিহুল্লাহ মুজাহিদ থেকে 
শুরু করে সুহাইল শাহীনসহ তালেবানের বেশ কিছু কর্মকর্তা ঘোষণা দিয়েছে এবং 
এখনো দিয়ে যাচ্ছে যে, যেহেতু আফগান স্বাধীন হয়ে গেছে তাই যুদ্ধ-জিহাদ শেষ। 
কিছু দিন পূর্বেও সুহাইল শাহীনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল-আফগানের বাহিরে 
মুসলিমদের সমস্যার ক্ষেত্রে আপনাদের করণীয় কী? সুহাইল শাহীনের উত্তর ছিল 
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এমনঃত7যর7/র্ আইন তত করছি সেই আইনের ম7ধমে আামর/ সকল সমস্যার 
277 করব/ গেল কিছুদিন পূর্বে তালেবানের কেন্দ্রীয় মুফতিদের একজন 
মাওলানা আব্দুর রউফ বলেছে আফগানিস্তানের বাহিরে জিহাদ করা বৈধ নয়। 
এছাড়াও তালেবানের উর্ধ্বতন ও জৈষ্ঠ্য কর্মকর্তাদের বক্তব্য ও লেখনিগুলোতে এটা 
স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আফগানিস্তান (তালেবানের ভাষায়) স্বাধীন হয়ে 
যাওয়ার পর এখন যুদ্ধ-জিহাদ শেষ হয়ে গিয়েছে। একারণে আফগানিস্তানের ভূমিতে 
থেকে কেউ পৃথিবীর কোন জায়গায় জিহাদ পরিচালনা করবে-তালেবান এটাও 
নিষিদ্ধ করে। তালেবান যে একটি জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে এর বড় প্রমাণ 
হল আফগানিস্তানে মুসলিম, রাফিদী, হিন্দু, শিখ, খিষ্টান-সকলে আফগান 
জাতীয়তার কারণে অধিকারের ক্ষেত্রে সমান। এই ধরনের বিবৃতি তালেবানের 
নেতাদের বক্তব্যে এবং তালেবানের অফিসিয়ালি সাইটের লেখনিতে প্রমাণিত। 


আমরা জানি যে, আফগানিস্তানে ইসলাম ছাড়াও আরো কয়েকটি ধর্মের মানুষ 
বিদ্যমান রয়েছে। যেমন- হিন্দু, শিখ, খিষ্টান ও রিদ্দায় পতিত রাফিদী। 
আফগানিস্তানে সকল ধর্মের লোকজন সমান। কারণ তারা আফগান নাগরিক। 
একজন ব্যক্তি আফগান নাগরিক হলেই সে দেশের সকল অধিকার পাবে এবং সে 
নিরাপত্তা পাবে। একজন মুসলিম যতটুকু অধিকার, সম্মান ও নিরাপত্তা পাবে 
একজন রাফিদী, শিখ, খিষ্টানও ততটুকুই সম্মান ও নিরাপত্তা পাবে। এর কারণ হল 
সেই রাফিদী, শিখ বা খিষ্টান আফগান জাতীয়তাবাদী সীমানায় ঘেরা 
আফগানিস্তানের নাগরিক। তাই তো আমরা দেখি, রাফিদীদের নেতাদের সরকারী 
বিভিন্ন পদে নিয়োগ দিতে। আর তালেবানের এই মূলনীতি কুরআন ও সুন্নাহ'র 
সরাসরি বিপরীত। আল্লাহ বলেন, 


৬ 
€৩553 0০০ ৩৬ ৩৪০ ৩৫ ওঠ 
“তবে যে মু'মিন সে কি পাপিষ্ঠের সমান? তারা সমান নয়।”29 
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বর্তমান তালেবান যে, শিরকী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী এর সবচেয়ে বড় ও 
খাস্বা পূজায় লিপ্ত হয়েছে। বাংলাদেশে ২১ ফেব্রুয়ারিতে যখন শহীদ (1) মিনারে ফুল 
দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়, সৃতিসৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয় এবং ১৬ ই 
ডিসেম্বর বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বিজয় রূ:্যালি বের করা হয়, তখন বাংলাদেশ 
সরকারের এ কাজ শিরকী জাতীয়তাবাদ হওয়ার ক্ষেত্রে কোন মুহাক্বীক আলেম-ই 
প্রশ্ন তোলেনি। আমরা ছোটবেলা থেকে মাসজিদে, ওয়াজ-মাহফিলে, বিভিন্ন 
ইসলামিক অনুষ্ঠানে ও সাক্ষাৎকারে মুসলিম মুহাক্ীক আলেমদের বয়ানে শুনে 
আসছি যে, শ্রদ্ধা জানানোর জন্য শহীদ (1) মিনারে ফুল দেয়া, সৃতিসৌধে ফুল দেয়া 
এবং জাতীয়তাবাদী বিজয় দিবস পালন করা-একাজগ্ডলো শিরকী কর্মকাণ্ড। এই 
আহ্বান করে থাকেন। কিন্তু দুঃখ হয় যখন দেখি তালেবান এই শিরকী জাতীয়তাবাদী 
বিজয় দিবস পালন করছে। কিভাবে তালেবান আফগান জাতীয়তাবাদী দিবস পালন 
করে? আর কিভাবেই বা তালেবানের সর্বোচ্চ নেতারা আফগান স্বাধীনতা দিবসে 
বিজয়ের সৃতিস্তন্তে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায়? পাশাপাশি বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে 
সরকারী ছুটি ঘোষণা করে এবং তালেবানের উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সকল নেতা ও 
সৈন্যরা এই জাতীয়তাবাদী দিবস পালন করে? এগুলো কি শুধু আমাদেরই বক্তব্য? 
না, তালেবান নিজে তাদের এই সকল শিরকী জাতীয়তাবাদী কর্মকাণ্ড গর্বভরে 
প্রকাশ করে। ১৯১৯ সালের ১৯ আগস্ট ব্রিটিশদের কাছ থেকে আফগানিস্তান 
স্বাধীনতা লাভ করে। ব্রিটিশদের থেকে আফগান স্বাধীন করে শাহ আমানউল্লাহ"র 
মত মুরতাদরা শিরকী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে। তালেবান এবার ক্ষমতায় এসে 
প্রতি বছর এই শিরকী জাতীয়তাবাদী দিবস সরকারীভাবে পালন করছে। সেই 
বিভিন্ন মন্ত্রীরা ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায়। তাদের এ সমস্ত কর্মের কারণ একটাই তা 
জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিল আজ তালেবান শিরকী 
জাতীয়তাবাদী উৎসব পালন ও খাস্বা পূজার মাধ্যমে সেই প্রতিশ্রুতি পুরণ করেছে। 
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কিন্তু বড় আফসোস হয় তখন যখন দেখি, আল-কায়দাপন্থি কিছু আলেমরা 
তালেবানের এই শিরকী জাতীয়তাবাদী কর্মকে জায়েয করার চেষ্টা করছে। যারা 
নিজেরাই এতো দিন বাংলাদেশের মুসলিমদেরকে এই শিরকী জাতীয়তাবাদী উৎসব 
পালন না করতে এবং শ্রদ্ধা জানানোর জন্য শহীদ (1) মিনারে ও সৃতিসৌধে ফুল 
দেওয়ার মত শিরকী কাজ থেকে বিরত থাকার আহ্বান করত তারাই এখন 
তালেবানের এই কর্মকে বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে জায়েয করার পাঁয়তারা চালাচ্ছে 
হে আহমেদ মুখতার, আবু ইমরান আর তামিম আল-আদনানী! বাংলাদেশের 
শিরকী জাতীয়তাবাদী দিবস পালন করার মাঝে কী পার্থক্য রয়েছে? শ্রদ্ধা জানানোর 
জন্য বাংলাদেশের সৃতিসৌধে ফুল দেওয়ার মাঝে আর আফগানিস্তানের সৃতিস্তস্তে 
শ্রদ্ধা জানানোর জন্য ফুল দেওয়ার মাঝে কী পার্থক্য রয়েছে? নাকি আপনাদের 
নেতারা যত অপকর্ম আর শিরক করবে সবগ্তলোই আপনাদের নিকট জায়েয? 
আল্লাহর নিকট কী জবাব দেবেন এর জন্য প্রস্তুত হোন! 


জাতীয়তাবাদী তালেবান কি মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ? 


প্রিয় ভাই আমার! আমি আপনার সামনে প্রথমেই যে বিষয়টা স্পষ্ট করতে 
চাচ্ছি তা হল, মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ*র পরিচয় কী? আমরা আমাদের রবের 
কালামে পাক থেকে জানতে পারি যে, যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই 
করে আর কাফিররা লড়াই করে তাগুতের পথে। আমরা জানি যে, আহলুস সুন্নাহ 
ওয়াল জামাআতের নিকট ঈমান হল, কথা, কাজ ও অন্তরের সত্যায়নের সমষ্টি। 
রমাদান মাসে সিয়াম পালন করে, যাকাত প্রদান করে এর সাথে সাথে ঈমান 
আসবে না। কারণ সে ঈমান ভঙ্গকারী বিষয় সম্পাদন করেছে। যদিও সে জিহাদ 
করে তথাপি তার আমলনামায় শিরকের উপস্থিতির কারণে তাকে মুজাহিদ ফী 
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সাবীলিল্লাহ হিসেবে গণ্য করা হবে না। তাহলে চলুন এবার জেনে নেই রাসুলে 
কারীম && এব্যাপারে কী বলেছিলেন? যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো, “এক 
ব্যক্তি গনীমতের জন্য লড়াই করে, এক ব্যক্তি প্রসিদ্ধ হওয়ার জন্য লড়াই করে এবং 
এক ব্যক্তি বীরত্ব দেখানোর জন্য লড়াই করে। তাদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে 
লড়াই করল? তিনি && বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কলিমা বুলন্দ হওয়ার জন্য 


প্রিয় ভাই! আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই, আচ্ছা বলুন তো রাসুল 
এর বর্ণিত হাদিস অনুযায়ী দেশাতববোধক জাতীয়তাবাদের চেতনায় লড়াইকারী 
বর্তমান তালেবান কি আল্লাহর রাস্তায় লড়াইকারী? উত্তর আপনার জিম্মাহ'তে ছেড়ে 
দিলাম। এ সকল সাহওয়াত-যারা নিজেদের প্রবৃত্তি থেকে তৈরিকৃত বিধান দ্বারা 
বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য করে তারা কি মুজাহিদ? যারা উম্মুল মুমিনীন আয়িশা 
সিদ্দীকা প্র কে গালি দেয়, আবু বকর, ওমারসহ ব্যাপকভাবে সাহাবীগণকে 
তাকফীর করে-তাদেরকে যারা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে, রাফিদীদের ধৃষ্টতাপূর্ণ 
শিরকী ইবাদাতে নিরাপত্তা দেয় তারা কি মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ? 


অতঃপর আমি বলি, নিশ্চয়ই মুজাহিদগণই ত্ইফাতুল মানসুরার অন্তর্ভৃক্ত। 
কাবার রবের শপথ! মুজাহিদগণই ফিরকৃতুন নাজিয়াহ”র অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু যারা 
ঈমান ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ লিপ্ত তারা মুজাহিদ নয়। যারা রাষ্ট্রীয়ভাবে 1০০ ক্রিকেট 
টুর্নামেন্ট খেলার অনুমোদন দেয়, অর্থ যোগান দেয় নিশ্চিতভাবেই তারা রাসুলের 
নির্দেশনা অনুযায়ী মুজাহিদ নয়। 
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তালেবানের শারীয়াহ প্রতিষ্ঠার আসল রুপঃ 


মোল্লা ওমার ১২৮ ছিলেন মতি সংহারক তর বর্তমান তালেবান হল 


হাফিজুস সনামঃ 


আল্লাহ তাআলা বলেন, 


০ 

এ) এনা ০15 ০১261545850 ঠা 8 [সা 9৮১%। এ লও ওঝা 
০১৮৩ ৮ 

“তারা এমন যাদেরকে আমরা যমীনে ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম 
করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসতকাজ থেকে নিষেধ 
করবে; আর সকল কাজের পরিণাম আল্লাহরই জন্য।”১০ ত্ববারী বলেন, “অর্থাৎ যদি 
প্রদান করে। তারা মানুষকে আল্লাহর একত্ববাদ ও তার নির্দেশ অনুযায়ী আমল 
করার পথে এবং মুমিনরা যে জ্ঞান রাখেন সেই পথে আহবান করে।” 

সায়্যিদ কুতুব ১ বলেন, “তারা সতকাজের আদেশ করবে-অর্থাৎ তারা 
কল্যাণ ও সততার দিকে আহবান করবে এবং মানুষকে এর দিকেই চালিত করবে। 
তারা অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে-অর্থাৎ তারা অনিষ্টতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে 
দাঁড়াবে এবং তারা এ কাজটি বাস্তবায়ন করবে। আর এটাই উম্মাতে মুসলিমার 
সিফাত, যে মুনকার পরিবর্তন করতে সক্ষম তা অবশিষ্ট রাখে না এবং যে ভালো 
কাজ বাস্তবায়ন করতে সক্ষম তা থেকে বসে থাকে না।”্গ 


39 সুরা হাজ্জঃ ৪১ 
31 ফী যিলালিল কুরআন 
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অধিকৃত ভূমিতে শারীয়াহ বাস্তবায়ন করা ওয়াজিব-এব্যাপারে কেউ 
ইখতিলাফ করেনি। শাইখ উসামা বিন লাদিন ১ তার শেষ বক্তব্য ও 
রিসালাগ্তলোতে এটার উপর জোড় দিয়েছেন। তিনি বলতেন, আমাদের এমন একটি 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে যা শারীয়াহ দ্বারা শাসন করা হবে। আর বর্তমান যামানায় 
ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার গুরত্ব অপরিসীম। যেহেতু মুসলিমদের প্রায় সবগুলো 
রাষ্ট্র-ই দারুল কুফরে পরিণত হয়েছে। কারণ এই সকল রাষ্ট্রের উপর চেপে বসে 
আছে মানবসৃষ্ট আইন দ্বারা শাসনকারী রিদ্দায় পতিত শাসকরা। আর সেই সকল 
রিদ্দায় পতিত শাসকদেরকে পরাজিত করতে এবং আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করতে 
জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ”য় নেমে পড়েন সত্যবাদী মুওয়াহহিদ মুজাহিদগণ। এরই 
ধারাবাহিকতায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে জিহাদ 
ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বিপত্তি বাধে তখন, যখন কিছু অঞ্চলে সেই উদ্দেশ্য থেকে সরে 
গিয়ে কতিপয় লোক নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে শুরু করে। বর্তমান তালেবান 
এদেরই অন্তর্ভূক্ত। আমেরিকা হামলা পরবর্তী তালেবান নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমিতে তাদের 
শারীয়াহ দ্বারা শাসন করে না। আর তালেবানের পররাষ্ট্রনীতির কথা বলতে গেলে 
ভূমিগুলোতে শারীয়াহ দ্বারা বিচার-ফায়সালা করত না। তারা বিচারকার্ষের জন্য 
আঞ্চলিক গোত্রীয় আইনগুলোকে বেছে নিয়েছিল। এই চিত্র আমরা তাদের 
মাধ্যমগুলো থেকেই জেনেছি। তখন কিছু কিছু ব্যক্তি দাবি করত, তালেবান পুরো 
আফগানিস্তানের ক্ষমতায় যাওয়ার পর পরিপূর্ণ শারীয়াহ দ্বারা দেশ শাসন করবে। 
সীমানায় ঘেরা পুরো আফগানিস্তানের দখল নেওয়া শর্ত নয়। শর্ত হচ্ছে, যে ভূমিতে 
কুদরাহ তথা ক্ষমতা অর্জিত হবে সেই ভূমিতে শারীয়াহ”র বিধিবিধান বাস্তবায়ন 
করতে হবে। কিন্তু আমরা দেখেছি, তালেবান আফগানিস্তানের ক্ষমতা নেওয়ার 
পরেও তারা পরিপূর্ণ শারীয়াহ বাস্তবায়ন করেনি। তারা অনেক ক্ষেত্রে পূর্বের 
সরকারের অবকাঠামোর উপর রয়েছে। কোন শহর বা ভূমি বিজয় করার পর সর্বাগ্রে 
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যে কাজটি করা আবশ্যক তা হল মূর্তি এবং শিরকী চিহনসমূহ ধ্বংস করা। আর এ 
কাজটিই উম্মাহ”র মহান সালাফগণ করতেন। 


সাকাফী বর্তমানের করাচী বিজয় করেন এবং সামনে এগোতে থাকেন। যুদ্ধের পর 
যুদ্ধ; কোন শহর বিজয় করার পর তিনি প্রথম যে কাজ করতেন তা হল শিরকী মূর্তি 
ও শিরকী চিহৃসমূহ ধ্বংস করা, তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা এবং মাসজিদ নির্মাণ করা। 
অবশেষে তিনি রাজা দাহিরের মুখোমুখি হন হিজরী ৯২ বা ৯৩ সনে। তিনি তার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে পরাজিত করেন এবং সেই রাজা যুদ্ধে নিহত হয়। হ্যাঁ, 
মুহাম্মাদ বিন কাসীম আস-সাকীফী প্রথম যে কাজটি করেছেন সেই একই কাজ তার 
সময়। তা হল জনসম্মুখে থাকা শিরকের চিহসমূহ অপসারণ করা।” 


কিন্তু তালেবান মূর্তি না ভেঙ্গে এতিহাসিক নিদর্শনের নামে সেগুলোকে রক্ষা 
করার ঘোষণা দিয়েছে। আফগানিস্তানের জাদুঘরগুলোর চিত্র পূর্বের মতই রয়েছে 
না তালেবান জাদুঘরের ভিতরে থাকা মূর্তি অপসারণ করেছে আর না সেই 
জাদুঘরগুলোতে পরিদর্শন নিষিদ্ধ করেছে। তাহলে বিজয়ের পর মূর্তি ও শিরকী 
চিহৃসমূহ ধ্বংস করার ব্যাপারে শারয়ী বাধ্যবাধকতার বিধান আজ তালেবানের 
নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমিতে কোথায় বাস্তবায়িত? মোল্লা ওমার ১ ছিলেন মুহাত্তিমুস-সনাম 
(মূর্তি ধ্বংসকারী) আর আজকের তালেবান হয়ে গেছে হাফিজুস-সনাম (মূর্তি 
রক্ষাকারী)। আজেকের তালেবানের লঙ্জাও করে না, কিভাবে তারা মিডিয়ার সামনে 
এসে মূর্তি রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়? এটাই কি অধিকৃত ভূমিতে তালেবানের শারীয়াহ 
বাস্তবায়ন? তালেবান না কবরের শিরক নিষিদ্ধ করেছে আর না তারা ওয়াহদাত্বল 
ওজুদ ও হুলুলিয়্যাহ”র শিরকী আকীদাহ"র প্রচার-প্রসার নিষিদ্ধ করেছে। বরং তারা 
ক্ষমতায় এসেই উচু কবর ও মাজার রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তাহলে আল্লাহর 
রাসুল £৯ কর্তৃক আলী গু কে দেওয়া উচু কবর সমান করে দেওয়ার সেই নির্দেশ 
তালেবানের ভূমিতে কোথায় বাস্তবায়িত হল? 


আচ্ছা আইসিসি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট যে প্রকাশ্য জুয়ার অন্তর্ভুক্ত-এটা কে না 
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জানে? বাংলাদেশের কাওমী মাদরাসার বহুসংখ্যক আলেম জুয়ামুক্ত সাধারণ 
ক্রিকেট খেলাকেও হারাম মনে করেন। আর আইসিসি টুর্নামেন্ট যে জুয়াড়ি টুর্নামেন্ট 
_-এটা কি কোন বিবেকবান লোক অস্বীকার করতে পারবে? এরপরেও তালেবান এই 
আইসিসি জুয়াড়ি টুর্নামেন্টকে অনুমোদন দিয়েছে। বরং তারা এক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দ 
দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। আফগানিস্তান যখন আইসিসি টুর্নামেন্টের কোন খেলায় 
জিততে পারে তখন তালেবান এটিকে গর্বভরে নিজেদের বিজয় হিসেবে প্রচার করে। 
আমরা তো আল-কায়দার আলেমদের এমন লেখনিও পেয়েছি যেখানে তারা 
আইসিসি এবং ফিফার বিচার ব্যবস্থাকে কুফরি তাগুতী বিচার ব্যবস্থা হিসেবে 
আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু তালেবান এই অশ্্ীলতা প্রসারকারী, জাতীয়তাবাদী ও 
জুয়াড়ি আইসিসি টুর্নামেন্টকে নিষিদ্ধ করার পরিবর্তে বৈধতা দিয়ে প্রচার করছে। 
আর তালেবানের বিচার ব্যবস্থায় শারীয়াহ*র বিধিবিধান বাস্তবায়নের কথা বলতে 
গেলে-তালেবান এক্ষেত্রে দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করেছে। যদিও তালেবান ক্ষমতায় 
আসার বছর খানেক পর অফিসিয়ালিভাবে স্টেটমেন্ট দিয়েছে যে, বিচারকার্ষে 
শারীয়াহ”র হদ বাস্তবায়ন করতে হবে। কিন্তু বাস্তব চিত্র এর পুরো উল্টো। হাতে 
গোনা দুই একটি ব্যতীত তালেবানের সকল বিচারালয় এখনো জাহিলী আইন দিয়ে 
বিচার কাজ পরিচালনা করছে। আমরা দেখেছি, দুইটি প্রদেশ কেবলমাত্র দুই থেকে 
তিনবার হদ বাস্তবায়ন করেছে। তাও সেটা আবার শারীয়াহ কর্তৃক নির্ধারিত হদ 
বাস্তবায়ন না করে নিজেদের মনগড়া শাস্তি প্রয়োগ করেছে। শারীয়াহ সমকামিতার 
হদ নির্ধারণ করেছে মৃত্যুদণ্ড, অথচ তালেবান সমকামীদের ধরে বেত্রাঘাত করে 
ছেড়ে দিয়েছে। তালেবানের এক কর্মকর্তা যখন যিনার অভিযোগে হাতে নাতে ধরা 
পড়েছে তখন তার উপর হদ বাস্তবায়ন না করেই তাকে ছেড়ে দিয়েছে। আর বাকি 
শাস্তি দিচ্ছে। মাদক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে একই অবস্থা। আপনি যদি কাবুলের 
আদালতের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন-যেটা তালেবানের রাজধানী, সেখানেও তারা 
জাহিলী আইন দিয়ে বিচার কাজ পরিচালনা করে। 
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যে, তালেবান তো শারীয়াহ অনুযায়ী বিচার কাজ পরিচালনার ঘোষণা দিয়েছে। 
একটা বিষয় প্রমাণিত যে, সৌদি প্রশাসনের অফিসিয়ালি স্টেটমেন্ট রয়েছে যে, 
আমরা জানি যে, এই শতকের শুরুর দিকেও সৌদি প্রশাসন অনেক ক্ষেত্রে হদ 
বাস্তবায়নের অনুসরণ করত। অথচ আমরা জানি, এই যামানার মুহাক্কীক আলেমগণ 
সৌদি প্রশাসনের কুফরির মধ্যে এটাও গণ্য করতেন যে, সৌদি প্রশাসন বিচারকার্ধে 
শারীয়াহ বাস্তবায়ন করে না। সুতরাং এখানে ধর্তব্য বিষয় হচ্ছে কাজে বাস্তবায়ন 


তালেবানের শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা; মুদ্রার অপর পিঠঃ 


এখানে একটি বিষয় বলে রাখা উচিৎ যে, কেবলমাত্র কিছু জায়াগায় হুদুদ 
বাস্তবায়ন করার নাম-ই শারীয়াহ দ্বারা শাসন করা নয়-যদি না অন্য সবক্ষেত্রে 
শারীয়াহ বাস্তবায়ন করা হয়। অনেকেই মনে করে থাকেন শুধুমাত্র হদসমূহ 
বাস্তবায়ন করাই বুঝি শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করা। প্রকৃতপক্ষে স্বরাষ্ট্রনীতি এবং 
পররাষ্ট্রনীতিসহ অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই শারীয়াহ বাস্তবায়ন আবশ্যক। কিন্তু 
তালেবানের পররাষ্ট্রনীতি পুরোটাই শারীয়াহ বহির্ভত। আপনি বর্তমানে মুসলিমদের 
পররাস্ত্রনীতি পর্যালোচনা করে দেখবেন তেমন কোন পার্থক্য খুঁজে পাবেন না। তাই 
আপনি দেখবেন, তালেবানের যে নেতাকেই জিজ্ঞাসা করা হয়-আপনারা অমুক 
রাষ্ট্রের সাথে কেমন আচরণ করতে চান বা অমুক রাষ্ট্রের ব্যাপারে আপনাদের 
অবস্থান কী? তখন দেখবেন তালেবানের নেতারা নির্ধিদায় বলবে, অমুক রাষ্ট্র 
আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক করতে চাই। 
তালেবান যেকোনো রাষ্ট্রের সাথেই সম্পর্ক করতে চায়-হোক সেটা আসলী কাফির, 
হারবী কাফির, আল্লাহ ও তার রাসুলকে গালিদাতা এবং মুসলিমদের নির্যাতনকারী 
রাষ্ট্র অথবা মুরতাদ শাসকদের দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্র তা সমান। আসলী কাফির 
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করেছে! মুরতাদ শাসকদের ব্যাপারে ইসলামের বিধিবিধান তো আরো কঠোর। 
হানাফী মাজহাবের মতানুসারেও তো সাধারণত মুরতাদদের সাথে সন্ধি করা জায়েয 
নেই। আর যারা সন্ধির ব্যাপারে মত দিয়েছেন তারা এ শর্ত উল্লেখ করেছেন যে, 
যেমনটি “বাদা'ইযুস সনাঈ'এর লেখক ইমাম কাসানী বলেছেন। যে পাকিস্তান 
সরকার মুসলিম মা-বোনদেরকে আমেরিকার হাতে তুলে দিত, বহু মুজাহিদগণকে 
হত্যা করেছে এবং গণতন্ত্র নামক শিরকের দিকে মুসলিমদেরকে ঠেলে দিচ্ছে সেই 
পাকিস্তান সরকারের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক করা কি ইসলামী পররাষ্ট্রনীতির 
অন্তর্ভুক্ত? মুসলিমদের জাতিগত নিধন চালাচ্ছে যে চীন, সেই চীনের সাথে ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক গড়া এবং নির্যাতিত উইঘুর মুসলিমদেরকে ঘোষণা দিয়ে বর্জন করা কি 
ইসলামী পররাষ্ট্রনীতির অন্তর্ভূক্ত? মুসলিমদের উপর হিন্দুত্ববাদী ভারত সরকারের 
চলমান নির্যাতনের মাঝেই তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক দেনদরবার কি 
ইসলামী পররাষ্ট্রনীতির অন্তর্ভূক্ত? একজন মুসলিমা নারীর নির্যাতনের প্রতিশোধ 
স্বরূপ তো মুস্তাসিম বিল্লাহ কাফিরদের দুর্ঘ ধ্বংস করে দিয়েছিলেন, হাজ্জাজের মত 
অত্যাচারী শাসক এক নির্যাতিতা মুসলিমা নারীর আর্তনাদে সাড়া দিয়ে হিন্দুস্থান 
বিজয়ের জন্য বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু তালেবান মুসলিমদের উপর 
বর্বরোচিত নির্যাতনকারী কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ছে। যে কাফিররা 
প্রতিনিয়ত আল্লাহ ও তার রাসুলকে গালি দিচ্ছে, ইসলামকে হেয় করছে এবং 
মুসলিমদেরকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে হত্যা করছে তালেবান তাদের সাথে বন্ধত্ৃপূর্ণ 
পররাষ্ট্রনীতি কিভাবে গ্রহণ করে? এই ধরনের কাফির রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক 
করা নিশ্চিতভাবেই কাফিরদের সাথে ওয়ালার অন্তর্ভূক্ত। আপনি চিন্তা করুন, চীন 
রাশিয়া ও ভারতের মত রাষ্ট্রের সাথে তালেবান দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা ইস্যু 
বৈঠকে যোগদান করে। এরচেয়ে বড় আশ্চর্ষের বিষয় আর কী হতে পারে যে, যারা 
মুসলিমদেরকে চিরতরে নির্মূল করার চেষ্টায় লিপ্ত, যারা আজ অব্দি মুসলিমদের 
হত্যা করছে ও মা-বোনদের ধর্ষণ করছে এবং যারা সবদিক থেকে মুসলিমদের 
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সাথে তালেবান নিরাপত্তা ইস্যু বৈঠকে যোগদান করে। এতো কিছুর পরেও কিভাবে 
বলা হয় যে, তালেবান শারীয়াহ দ্বারা শাসন করেঃ তালেবান তাদের অধিকৃত 
ভূমিতে না সালাত বাধ্যতামূলক করেছে আর না শারয়ী হিজাবের বিধান কার্যকর 
করেছে। হানাফী মাজহাবের আলেমদের মতানুসারে তো মুখমণ্ডল অনাবৃত রাখা 
শারয়ী হিজাবের অন্তর্ভূক্ত নয়।2: তাহলে তালেবান কোন হানাফী মাজহাবের 
অনুসরণ করে? আফগানিস্তানের সুদ ভিত্তিক ব্যাংকগুলো তালেবান পুনরায় চালু 
করে দিয়েছে। তালেবানের রাষ্ট্র পরিচালনায় শারীয়াহ বিরোধী এতো বিষয় থাকার 
পরেও কিভাবে বলা হয় তালেবান শারীয়াহ দ্বারা শাসন করে? 


নেই, একশ'র মধ্যে নব্বই পার্সেন্ট হল এমন বিধিবিধান যেগুলোর উৎস হল 
ইসলামী শারীয়াহ। আর একশ"র মধ্যে দশ পার্সেন্ট হল এমন বিধিবিধান যেগুলোর 
উৎস হচ্ছে গঠনকৃত আইন তখন ইসলামের মাপকাঠিতে এই সংবিধানকে কুফরি 
সংবিধান হিসেবে গণ্য করা হবে।৮3৪ শাইখ ১ একই বক্তব্যে আরো বলেন, “যদি 
মানুষ ইসলামের সকল বিধান পালন করে কেবল সুদকে হারাম করা ব্যতীত। যেমন 
তারা সুদী ব্যাংকসমূহের অনুমতি দেয় তাহলে এমন রাষ্ট্রের সংবিধানকে কুফরি 
সংবিধান হিসেবে গণ্য করা হবে।” শাইখ ১৯ বলেছেন কেবলমাত্র একটি বিধান 
পালন করা থেকে বিরত থাকলে অথবা কোন একটি হারাম বিষয়ের অনুমতি দিলে 
সেটাও কুফর হবে। 


আমরা জানি, আবু বকর ৪ কেবলমাত্র যাকাত দিতে অস্বীকৃতি 


32 হানাফী মাজহাবের আলেম মুহাম্মদ শফী উসমানী বলেছেন, “ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্য থেকে 
ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল-তিনজনই মুখমণ্ডল ও হাতের কজ্ি 
খোলা রাখার মোটেই অনুমতি দেননি- তা ফিতনার আশংকা থাকুক বা না থাকুক। ইমাম আৰু 
হানীফা ফিতনার আশংকা যদি না থাকে এই শর্তে খোলা রাখার কথা বলেন। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে 
এই শর্ত পুরণ হবার নয়, তাই হানাফী ফকীহগণ গায়রে মাহরাম পুরুষের সামনে মুখমপ্ডল ও 
হাতের কজি খোলা রাখার অনুমতি দেননি।” [মাঁআরিফুল কুরআনঃ৭/২১৪] 
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তালেবান ও আল-কায়দার স্বরূপ সন্ধানে... 


জ্ঞাপনকারীদের রিদ্দাহ*র হুকুম দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। আর সকল 
সাহাবীগণের ইজমা ছিল যে, এই যুদ্ধ ছিল রিদ্দাহ*র যুদ্ধ। এটাই তৃবইফাত্ুল 
মুমতানিআহ*র প্রকৃত অবস্থা। কোন দল বা জামাআত যদি শারয়ী ওয়াজিব 
বিষয়সমূহের কোন একটি বিষয় পালনে বিরত থাকে যে অবস্থায় তাদের ক্ষমতা ও 
শক্তি রয়েছে তখন সেই দল বা জামাআতকে তৃইফাতুল মুমতানিআহ হিসেবে গণ্য 
করা হয়। আর তালেবান এরকম অনেক শারয়ী বিষয় পালন করা থেকে বিরত 
রয়েছে। তালেবান সর্বন্বীকৃত এক জুয়াকে অনুমোদন দিচ্ছে ও তাতে অর্থায়ন করছে, 
স্ব্দভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার অনুমতি দিচ্ছে, শারয়ী হদ বাস্তবায়ন করা থেকে বিরত 
থাকছে, ভবিষ্যতে জিহাদ না করার ঘোষণা দিয়েছে, নির্যাতিত মুসলিমদের বর্জন 
করে হারবী কাফিরদের সাথে মিত্রতা করছে, মুশরিক রাফিদীদের শিরকী উৎসবে 
পাহারা দিচ্ছে, প্রতিশ্রুতি দিয়ে মূর্তি রক্ষা করছে এবং যারা পরিপূর্ণ শারীয়াহ 
বাস্তবায়ন করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, তাদের হত্যা করছে। এছাড়াও 
শারয়ী অনেক বিষয় থেকে তালেবান নিবৃত্ত রয়েছে। আর আমরা জানি যে, 
তুইফাতুল মুমতানিআহ'র হুকুম হচ্ছে রিদ্দাহ এবং ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া। 
শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব শাইখুল ইসলামের কওল নকুল করার পর 
বলেন, “আপনি তার উক্তি ও বর্ণনাটি লক্ষ্য করুন, কারণ ইমামের নিকট যাকাত 
আদায়ে নিবৃত্ত দলটির সাথে যুদ্ধ করা হয় এবং তাদেরকে কুফরের ও ইসলাম থেকে 
রিদ্দাহ"র হুকুম দেওয়া হয়, তাদের সন্তান-সন্ভতিদের বন্দি করা হয় এবং তাদের 
সম্পদ গণিমাহ হিসেবে নেওয়া হয়। যদিও তারা যাকাত ওয়াজিব হওয়ার স্বীকৃতি 
দিত, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করত এবং যাকাত আদায় ব্যতীত ইসলামের 
সকল শারয়ী বিষয়সমূহ পালন করত। এগুলো তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও তাদেরকে 
কুফর রিদ্দাহ'র হুকুম দেওয়াকে বাতিল করতে পারেনি। আর এব্যাপারে কুরআন, 
সুন্নাহ ও সাহাবীগণের -৯ এঁক্যমত প্রমাণিত হয়েছে। ওয়াল্লাহু আসলাম।৮34 
তালেবান এরকম কত শারয়ী বিধান পালন করা থেকে বিরত রয়েছে! 
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তালেবান ও আল-কায়দার স্বরূপ সন্ধানে... 


সুদ ভিত্তিক ব্যাংকি ব্যবস্থার অনুমোদন দেয় অনৈসলামিক ইমারাতঃ 


এই সদ ভিত্তিক লেনদেনের মধ্যে নিয়ে আসার জন্য সুদী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তন 
করেছে। দুনিয়ালোভী কতিপয় ব্যক্তি কাফিরদের বাতলে দেওয়া পদ্ধতি গ্রহণ করে 
সুদ ভিত্তিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। আর কুফফার জাতি-গোষ্ঠীর অভিপ্রায় 
রক্ষা ও নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে গিয়ে মুসলিম নামধারী তাণ্তত শাসকরা 
সেই সুদ ভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার অনুমোদন দিয়ে দেয়। ইসলামের সুস্পষ্ট একটি 
হারাম বিধানকে মানুষের জন্য বৈধ করে দেয়। এভাবেই তারা আল্লাহ প্রদত্ত হারাম 
বিষয়কে বৈধ হিসেবে অনুমোদন দেওয়ার মাধ্যমে হালালে রূপান্তরিত করে। এর 
তার পূর্বের গণতান্ত্রিক সরকারের মতোই সুদ ভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করে 
দিয়েছে। আফগানিস্তানের প্রতিটি ব্যাংক সুদ ভিত্তিক লেনদেন করে যাচ্ছে। কোন 
রাগঢাক ছাড়াই ব্যাংকগুলো প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে মুসলিমদেরকে সুদী লেনদেন 
করার প্রতি আহবান করছে। আফগানিস্তানের ইসলামী ব্যাংক, ইউনাইটেড ব্যাংক, 
পশতুনী ব্যাংক, আযীমী ব্যাংক, গাযানফার ব্যাংকসহ অন্যান্য ব্যাংকগুলো সুদ 
ভিত্তিক ব্যা্কিং ব্যবস্থা পরিচালনা করছে! আমরা এখানে কয়েকটি ব্যাংকের 
অফিসিয়ালি ওয়েবসাইট থেকে সম্প্রতি দেওয়া বিবৃতি তুলে ধরছি। 


আফগানিস্তানের আযীষী ব্যাংকের অফিসিয়ালি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত: 
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তালেবান ও আল-কায়দার স্বরূপ সন্ধানে... 
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+ 11111 21108171917011999 71911 /2 10000 / 119) 30055 
আযীষী ব্যাংকের আরেকটি বিবৃতি- 
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5৪081110 89170 23১60811817 11001115 ৬1101 /52121 13211 11550 10910951 /50০০90171. 
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আফগানিস্তানের পশতুনী ব্যাংকের অফিসিয়ালি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত: 


7951101) 1785 072 11011 59৬1705 80০০17 19110120 4111. 08 119905 01115 
00151017195 81701179112. 58৬70 00105 ৬101 1795171017 39111 ৬111 002 15 
00151017915 585 800855 10 01217 00105 11 211 10915 01 02 0০9010/ 219 
0179. 79911917 8911 800081115 21/9১5 না ০৪ |170910105 ৬10 17010116, 
0101018 1029110110 8170 00191 111081015 3291৬1095 01 19831115817 38116. 107 
02 ৬/102 178/011€ 01 7951191 89111 /া ৬ 01110 500235110 0891 ||| 
81/9)5109:985181 2170 98091, 


35 110103://8/////.851519811..8/29099/0011917/27/71859%201990911 
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তালেবান ও আল-কায়দার স্বরূপ সন্ধানে... 


110101110: 
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আফগানিস্তানের গাযানফার ব্যাংকের অফিসিয়ালি ওয়েবসাইট থেকে 
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রর 1105://108911917)109111,0011.858৬170-800090115 পশতুন ব্যাংকের অফিসিয়ালি 
ওয়েবসাইট লিঙ্ক- 110035://138911917)1081016,0011.81 
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তালেবান ও আল-কায়দার স্বরূপ সন্ধানে... 


|10011131181102 ৬40 91181191 10165 8170 [01170110199 119177510811110.5১3% 


তালেবান এবার ক্ষমতায় ফিরে আসার পর এই সমস্ত সুদী ব্যাংকের 
অনুমোদন বহাল রেখেছে! তালেবানের পক্ষ থেকে এই ব্যাংকগুলোর বৈধতা 
দেওয়াটা সুস্পষ্ট কূফর। শাইখ উসামা বিন লাদিন ১৮ বলেছেন, “সুতরাং যদি 
মানুষ ইসলামের সকল আহকাম পালন করে সুদকে হারাম করা ব্যতীত, যেমন- 
তারা সুদী ব্যাংকসমূহের বৈধতা দেয়। সুতরাং এমন রাষ্ট্রের সংবিধানকে কুফরি 
সংবিধান হিসেবে গণ্য করা হবে। কেননা এই কাজ শারীয়াহ এবং শারীয়াহ 
অবতীর্ণকারীর পরিপূর্ণ না হওয়ার বিশ্বাসকে শামিল করে। এবং এটা যে একটা বড় 
কুফর তা গোপন নয় -যা মিল্লাহ থেকে বের করে দেয়।”৮৭৫ 


38171099://///.01192917611)811.0017/1102181081__95৬170 গাযানফার ব্যাংকের 
অফিসিয়ালি ওয়েবসাইটের লিঙ্ক: 110199:///////.0132810819811.00]7 


35 কলেবর বৃদ্ধি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় অন্যান্য ব্যাংকের বিবৃতি উল্লেখ করা হয়নি। সত্যানুরাগী 
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তালেবান ও আল-কায়দার স্বরূপ সন্ধানে... 


তালেবান পরাজিত হয়েছেঃ 


প্রত্যেক বিষয়কেই তার বিপরীত দিক থেকে চেনা যায়। তাই আমরা 
তালেবানের পরাজিত হওয়ার ব্যাপারটি খোলাসা করার জন্য ওহীয়ে রাব্বানী 
আলোকে বিজয় কাকে বলে তা বোঝার চেষ্টা করব ইনশা*আল্লাহ। আমরা জানি যে, 
পূর্বেকার যামানায় একদল লোক যারা ঈমান এনেছিলেন, যাদের সবাইকে একত্রে 
হত্যা করা হয়। এমনকি এ মুর্মিনদের একজনও বাকি ছিল না, যে তাদের 
পরবর্তীতে অন্য কাউকে আল্লাহর একত্ববাদের দিকে ডাকবে, তাওহীদের দিকে 
ডাকবে। এমন কিছু লোকের কর্মের ব্যাপারে আমাদের দয়াময় রব বলেন, 


বা, 
“এটা বিরাট সফলতা ঠা 


কুরআনে যে ঘটনা আসহাবুল উখদুদের ঘটনা নামে উল্লেখ আছে। আসহাবুল 
উখদুদের ব্যক্তিগণের শুধুমাত্র ঈমান আনা এবং ঈমানের উপর অটল অবিচল থেকে 
মৃত্যুবরণ করতে পারাকেই আল্লাহ সুবহানাহু বিরাট সফলতা হিসেবে উল্লেখ 
করেছেন। যেন আমরা শিক্ষা অর্জন করতে পারি এবং বিশুদ্ধ আকীদাহ ধারণকারী 
অবস্থায় মৃত্যবরণ করতে পারার মহান মর্যাদা সম্পর্কে অনুধাবন করতে পারি। 
তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে, তাওহীদের উপর অটল অবিচল থেকে মৃত্যুবরণ 
করাকে বিরাট সফলতা বা বিজয় বলা হয়। বিপরীতে তাওহীদ এবং বিশুদ্ধ 
আকীদাহ"র পথ থেকে পদস্থলিত হওয়াকেই পরাজয় বলে। এমনটিই বলেছেন 
আমাদের পূর্বসূরী শাইখুল মুজাহিদ ইউসুফ আল-উআইরী১৬৮ তার কিতাব " ০199 
১৫ইখ। ৮১১ ৪1০" এ। তিনি পরাজয়ের ৮টি ধরন উল্লেখ করেছেন। তা হল- 


১। কুফফারদের পথ অনুসরণ করা। 
২। কাফিরদের প্রাধান্য মেনে নেওয়া। 


“ সুরা বুরূজঃ ১১ 
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৩। কুফফারদের প্রতি ঝুঁকে পড়া। 

৪। কুফফারদের আনুগত্য করা। 

৫। হতাশ হয়ে পড়া। 

ড। জিহাদের পতাকা ছেড়ে দেওয়া। 

৭। সামরিক বিজয়ের আশা ছেড়ে দেওয়া। 
৮। শত্রুকে ভয় পাওয়া” 


তালেবান পরাজিত হয়েছে। কারণ যদি কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তার আদর্শ 
পরিবর্তন করে তাহলে সেটাই হল তার পরাজয়। আর তালেবান বদলে গেছে, এর 
জুলন্ত প্রমাণ হল- মোল্লা ওমার ১৬৮ এর নেতৃত্বাধীন তালেবান ছিল মূর্তি 
ধ্বংসকারী। আর বদলে যাওয়া তালেবান হল মূর্তি প্রতিরক্ষাকারী। মোল্লা মুহাম্মাদ 
ওমার ১৮ এর তালেবানের কাছে একজন মুসলিমের মূল্য একটি ইসলামী 
ইমারাতের চাইতেও বেশি ছিল। এজন্যই তারা শাইখ উসামা /৬৮ কে আমেরিকার 
হাতে তুলে দেয়নি। আর বর্তমান তালেবান মুলত ক্ষমতায় এসেছে জিহাদের 
দাবিদার কোন দল যেমন- আল-কায়দা এবং দাওলাহকে আফগানিস্তানের ভূমি 
ব্যবহার করতে দেবে না ও এদেরকে পরিপূর্ণরূপে নিধন করবে এই শর্ত মেনে নিয়ে। 
যেহেতু তালেবান বদলে গেছে এবং তালেবানের আদর্শ পরিবর্তন হয়েছে তাই 
তালেবানই পরাজিত হয়েছে। ইউ.এস রিপোর্ট এবং ওয়ার্ড রিপোর্টের একটি 
গবেষণায় দেখা গেছে যে, ইউ.এস গভর্নমেন্ট মুসলিম বিশ্বের হৃদয় ও মন জয় 
করতে কতখানি তৎপর যা সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের একটি অখণ্ড অংশ। বোঝা যাচ্ছে 
যুদ্ধের এই অদৃশ্য অংশ যুদ্ধক্ষেত্রের মত একই রকমভাবে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ অথবা 
তার চেয়ে কত বেশি গুরুত্বপূর্ণ? এটা প্রকাশ করে আমেরিকার সরকার মুসলিম 
মৌলবাদীদের সাথে একই সাথে বসতে ও কাজ করতে আগ্রহী, যদি তারা দুটি 
বিষয় মেনে নেয়ঃ গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী চলতে রাজি হয় এবং সন্ত্রাসবিরোধী 


42 বিস্তারিত "১৫২ ৮১১ ৬০ ৬49" কিতাব থেকে দেখে নিতে পারেন। 
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অভিযানে তাদের একটি অংশ হিসেবে কাজ করে। আমেরিকা সবসময়ই পৃথিবীর 
বিভিন্ন প্রান্তে চলমান জিহাদকে সন্ত্রাসবাদ নাম দিয়ে এর বিরুদ্ধে সবাইকে তাদের 
সাথে কাজ করতে বলে থাকে। অনেক মুসলিম এবং নামধারী ইসলামিক সংগঠন 
আছে যেমন- তালেবান-যারা এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছে এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 
তারা আমেরিকার সরকারের সাথে কাজ করার ব্যাপারে এক্যমতে পৌঁছেছে। তাদের 
পদক্ষেপের পক্ষে যুক্তি হল তারা (কথিত) ইসলামী ইমারত প্রতিষ্ঠার জন্য এমন 
করছে। প্রকৃতপক্ষে এগুলো সাধারণ উক্তি ছাড়া কিছুই না যা যেকোনো উপলক্ষে 
ব্যবহার করা যায়, এমনকি যদি তা ইসলামের নামেও হয়। তথাপি তালেবান 
কুফফারদের তরফ থেকে কী অর্জন করেছে তা কোন বিষয়ই না। তা নিতান্তই 
মূল্যহীন। আল্লাহর এমন মানুষের প্রয়োজন নেই যারা নিজ দ্বীন নিয়ে কুফফারদের 
সাথে আপোষ করে ক্ষমতা এবং সম্মান লাভ করার জন্য। 


প্রিয় পাঠক! আমেরিকা ২০০১ সালে কেন আফগানিস্তানে হামলা চালিয়েছিল? 
কারণ কি এটা ছিল না যে, শাইখ উসামা ১৪ কে আমেরিকার কাছে তুলে দিতে 
মোল্লা ওমার ১৮ এর অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা? তখন আমেরিকার চাহিদা ছিল 
আফগানিস্তান যেন তাদের ভাষায় সন্ত্রাসীদের“ ঘাটিতে পরিণত না হয় এবং শাইখ 
উসামা বিন লাদেন ১৯ কে যেন ওদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মোল্লা মুহাম্মাদ 
ওমার ১৬৯ কি ওদের দাবি পুরণ করেছিলেন? তিনি ছিলেন আত্মমর্ধাদা সম্পন্ন 
একজন ব্যক্তি। যে দাবি মানতে বাধ্য করার জন্য আমেরিকা ও তার ন্যাটোজোট 
আজ থেকে ২২ বছর আগে আফগানিস্তানে আক্রমণ চালিয়েছিল সেই দাবিই 
বর্তমান তালেবান মেনে নিয়েছে। শুধু লাঞ্ছনাদায়ক ও অপমানমূলক এই শর্ত মেনেই 
নেয়নি বরং তারা তা কাজে বাস্তবায়ন করে আমেরিকা ও এর মিব্রদের আশ্বস্ত করার 
চৈষ্টা করেছে। মোদ্দাকথা যে দাবি না মানার কারণে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, ২০ বছর পর 
তা মেনে নেওয়া কি পরাজয় নয়? জি হ্যাঁ! এটাই প্রকৃতার্থে সুস্পষ্ট পরাজয়। যতই 
মোহনীয় কণ্ঠে একে ফাতহে মুবীন বলে প্রচার চালিয়ে এই সুস্পষ্ট পরাজয়কে 
ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা করুক না কেন আসলে তা ঢেকে রাখা সম্ভব নয়। 


43 সন্ত্রাসীদের অর্থাৎ হকৃপন্থী মুজাহিদদের। 
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কাফিরদের প্রাধান্য মেনে নেওয়া কি পরাজয় নয়? অবশ্যই কাফিরদের 
প্রাধান্য মেনে নেওয়া মানে পরাজিত হওয়া। তাই তালেবান পরাজিত হয়েছে। কারণ 
তালেবান জাতিসংঘ নামক কুফরি সংঘের সদস্য হতে চেয়েছে আর এটা 
কাফিরদের প্রাধান্য মেনে নেওয়ার নামান্তর। 


জিহাদ ছেড়ে দেওয়া কি পরাজয় নয়? নিশ্চিতভাবেই জিহাদ পরিত্যাগ করা 
মানে পরাজিত হওয়া। শত্রুরা আমাদের কাছে কী চায়? তারা চায় আমরা যেন 
ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করে দেই। তাই নয় কি? কাফিররা চায় আমরা যেন ওদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করি আর আমরাও ওদের চাওয়া মত কাজ করলাম। তাহলে এটাই 
তো পরাজয়। আর আমরা জেনেছি যে, তালেবানের এক মুফতী ফাতাওয়া দিয়েছে - 
আফগানিস্তানের বাইরে জিহাদ করা বৈধ নয়। তাহলে তালেবানের ফাতাওয়া 
অনুযায়ী আফগানিস্তানের বাইরে কোন জিহাদ নেই। আর তাদের নেতা জবিহুল্লাহ 
মুজাহিদ কাবুল দখলের পরই ঘোষণা করেছিল, আমাদের যুদ্ধ শেষ। অথচ রাসুল 
88 বলেছেন, “আমার উম্মাতের একদল লোক হকের উপর দৃঢ় থেকে বিজয়ীরূপে 
কিয়ামত পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকবে।” যুদ্ধ কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। অপরদিকে 
তালেবানের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। যেহেতু তালেবান যুদ্ধ ছেড়ে দিয়েছে তাই তারা 
পরাজিত হয়েছে। তালেবান পরাজিত হয়েছে, কারণ শাইখুল মুজাহিদ ইউসুফ আল- 
উআইরী ৯২০ বলেছেন সামরিক বিজয়ের আশা ছেড়ে দেওয়াটাও এক ধরনের 
পরাজয়। তালেবান কিতালের মাধ্যমে বিজয়ের আশা ছেড়ে দিয়ে কূটনৈতিক 
তৎপরতা, আলোচনা, সমঝোতার দিকে ঝুঁকে পড়েছে এবং এর মাধ্যমেই সমাধান 
খুজছে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় আফগানের শিরকী জাতীয়তাবাদী ১০৪ তম 
স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দেওয়া মৌলভী আব্দুল কাবীরের 
(উপ প্রধানমন্ত্রী) বক্তব্যে। সুতরাং তালেবান পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং পরাজিত হয়েছে। 
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পটভুমিঃ 

শাইখ উসামা ১৬ এর নেতৃত্বাধীন তানযীম আল-কায়দা। একটি আবেগের 
নাম, একটি অনুভূতি ও মুসলিম উম্মাহ”র গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের নাম। সৈর্য-বীর্য, 
ত্যাগ-তিতিক্ষা আর কুরবানির উপাখ্যানে ভরপুর ছিল শাইখ উসামার নেতৃত্বাধীন 
তানযীম আল-কায়দা। তানযীম আল-কায়দার প্রতিষ্ঠাতা এবং আমীর শাইখ উসামা 
বিন লাদিন ৪ ছিলেন বিংশ শতাব্দীতে শাইখুল মুজাদ্দিদ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল 
ওয়াহহাব৮এর আদর্শের সত্যিকারের ধারক-বাহক। পৃথিবীর বুকে অনেকগুলো 
ময়দানে জিহাদ বিস্তৃত হওয়ার ক্ষেত্রে যার অবদান অনস্বীকার্য তিনি হলেন শাইখ 
উসামা ১- তার জীবদ্দশায় সুউচ্চ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এগিয়ে চলছিল 
তানযীম আল-কায়দা। টুইনটাওয়ারে হামলা এবং পরবর্তীতে আফগানিস্তানে 
আগ্রাসন চালানোর ২ বছর পার না হতেই ইরাকে হামলা চালায় ব্রুসেডার 
আমেরিকা ও তার জোট। ক্রুশের দন্ত চূর্ণকারী উম্মাহর মহান বীর শাইখ আৰু 
মুসআব আয-যারকাওয়ীর নেতৃত্বে ইসলামের একদল সিংহ শার্দুলেরা ইরাকে 
আমেরিকার কবর রচনা করতে থাকেন- আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে। 


২০০৪ সালে আবু মুসআব আয-যারকাওয়ী ১৪ তার প্রতিষ্ঠিত দল 
জামাআতৃত তাওহীদ ওয়াল-জিহাদসহ আল-কায়দার আমীর শাইখ উসামাকে 
বাইআত প্রদান করেন। দিনকে দিন আমেরিকার বিরুদ্ধে মুসলিমদের যুদ্ধ তীব্র 
থেকে তীব্রতর হতে থাকে। মুজাহিদগণ ২০০৬ সালের জানুয়ারি মাসে ইরাকে 
মাজলিসে শুরাল মুজাহিদীন গঠন করতে সক্ষম হন-বি-ইযনিল্লাহ। এরপর উম্মাহ”র 
মহান বীর আবু মুসআব আমেরিকার বিমান হামলায় শাহাদাত বরণ করেন এবং 
কিছু দিনের মধ্যেই হিলফুল মুতায়্যিবীন গঠন হয়। আবু মুসআব আয-যারকাওয়ীর 
রমাদান ১৪২৭ হিজরী মোতাবেক ২০০৬ সালের অক্টোবরে দাওলাতুল ইরাক আল- 
ইসলামিয়্যাহ গঠন করে ইরাকের মুজাহিদ দলগুলো। জাইশু আহিলস সুন্নাহ এবং 
আল-কায়দাসহ অন্যান্য সংগঠনগুলো দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ”র সাথে 
একীভূত হয়ে যায় ও নিজেদেরকে বিলুপ্ত ঘোষণা করে। এব্যাপারে আল-কায়দার 
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তখনকার আমীর শাইখ আবু হামজা আল-মুহাজির ১৬ বলেন, “যেহেতু এখন 
সত্যবাদিতা ও চুড়ান্ত ফয়সালার সময় হয়েছে। তাই আমি সম্মানিত শাইখ ও 
অগ্রগামী বীরকে উদ্দেশ্য করে বলছি, যিনি কুরাইশী, হাশিমী ও নসবের দিক থেকে 
হুসাইনী, আমীরুল মুমিনীন আবু ওমার আল বাগদাদী, আমি আপনাকে বাইআত 
দিচ্ছি। আমি শপথ করছি যে, আপনার কথা শুনবো ও মানবো, সন্তষ্টিতে ও 
অসন্তষ্টিতে, সুখে ও দুখে এবং নিঃস্বার্থভাবে। আমি শপথ করছি নেতাদের সাথে 
বিবাদ না করার। আমি শপথ করছি যে, আমি যেখানেই থাকি না কেন সত্য বলবো 
এক্ষেত্রে কোন নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করব না। আমরা মাজলিসু শুরাল 
মুজাহিদীনসহ যা কিছু গঠন করেছিলাম সবকিছু মাজলিসের ভাইদের পক্ষ থেকে 
দাওলাতুল ইরাক আল ইসলামিয়্যাহ”র সাথে মিশে যাওয়ার ঘোষণা দিচ্ছি। আপনার 
সরাসরি নেতৃত্ব ও হস্তক্ষেপের অধীনে পেশ করছি ১২ হাজার যোদ্ধা যারা আল- 
কায়েদার সৈন্য, যারা প্রত্যেকেই আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুর ব্যাপারে বাইআত গ্রহণ 
করেছে। এবং আরো ১০ হাজারের বেশি লোককে, যাদের দৈহিক প্রস্তুতি এখনো 
সম্পন্ন হয়নি। ওই সত্তার কসম, যিনি খুঁটি ছাড়াই আসমানকে উঁচু করেছেন, আপনি 
যদি আমাদের নিয়ে সমুদ্রেও ঝাপিয়ে পড়েন, তবে আমরা সবাই আপনার সাথে 
সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়বো। আমাদের একজন লোকও তা থেকে পিছিয়ে থাকবে না। 
সুতরাং আজ থেকে আমরা আপনার আত্মমর্ধাদাশীল সৈনিক ও নিষ্ঠাবান লোক।” 


দৃঢ়তা ও দূরদর্শিতার সাথে দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ”র অগ্রযাত্রা 
অব্যাহত থাকে। এক পর্যায়ে ২০১১ সালে আমেরিকা পরাজিত হয়ে ইরাক ছাড়তে 
বাধ্য হয়। ২০১১ সালে শামে মুসলিমদের উপর নির্যাতনের মাত্রা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি 
পেলে দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ”র দ্বিতীয় আমীর আবু বকর আল- 
বাগদাদী আল-কুরাইশী ৯ নির্যাতিত মুসলিমদের সাহায্যার্থে একটি বাহিনী প্রেরণ 
করেন। এই বাহিনীর নাম দেন জাবহাতুন নুসরাহ এবং এর আমীর হিসেবে নির্ধারণ 
করেন তার অনুগত সৈনিক আবু মুহাম্মাদ আল-জুলানীকে। আর খুব 
স্বাভাবিকভাবেই জাবহাত্ুন নুসরাহ দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ”র একটি 
অংশ হওয়ার কারণে তা দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ”র আকীদাহ- 
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মানহাজের ধারক-বাহক ছিল। শামের অনেকেই জাবহাতে যোগদান করে এবং 
আকীদাহ-মানহাজের বিশুদ্ধতার কারণে মুহাজিরদের উল্লেখযোগ্য অংশ জাবহাতে 
অন্তর্ভূক্ত হয়। দাওলাতুল ইরাকের বাইতুল মালের অর্ধেক সম্পদ জুলানীর নেতৃত্বে 
থাকা জাবহাত্ন নুসরাহ”র জন্য প্রেরণ করা হত। আল্লাহর অনুগ্রহে জাবহাত্ুন 
নুসরাহ শামের বিস্তৃত অঞ্চল বিজয় করতে সক্ষম হয়। জাবহাতুন নুসরাহ নুসাইরী 
রাফিদীদের বর্বর নির্যাতনের কবল থেকে মুসলিমদের রক্ষা করতে অপ্রাণ চেষ্টা 
চালিয়ে যেতে থাকে। শামে বিজয়াভিযান অব্যাহত থাকে কিন্তু দাওলাতুল ইসলামের 
আকীদাহ-মানহাজ অনুযায়ী শামে বিজয়সমূহের কাজ্িত লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। আবু 
বকর আল-বাগদাদী ৬৮ এর কাছে এই সংবাদ পৌঁছেছে যে, আবু মুহাম্মাদ জুলানী 
এবং তার আশেপাশের লোকজন দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ”র মানহাজ 
থেকে বিচ্যুত হয়েছে। আবু মুহাম্মাদ জুলানী শিরক, রিদ্দাহ”র দলগুলোকে এবং 
তাদের মন্দ পরিচালনা কমিটি ও আঞ্চলিক গোষ্ঠীর শক্তিকে সন্তুষ্ট করার জন্য 
জোড় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলো। সারির অভ্যন্তরে যড়যন্ত্রকারী ও খিয়ানতকারী 
একদলের পক্ষ থেকে কার্যত বিজয় নষ্টকরণ ও ছিনিয়ে নেওয়ার হুমকি আসছিল। 
উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আবু বকর আল-বাগদাদী১তার পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি 
পাঠিয়ে মূল বাস্তবতা উন্মোচন এবং বিষয়গুলো সংশোধন করতে চাইলেন। তাই 
শাইখ বাগদাদী এ শাইখুল মুজাহিদ আবু আলী আল-আনবারী 4 কে শামে 
পাঠানোর ইচ্ছা করলেন। 


শামের প্রতিটি অঞ্্লেই যান। সেখানে তিনি জাবহাত্ন নুসরাহ"র নেতৃবৃন্দ এবং 
সৈনিকদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করেন এবং সংশোধনের চেষ্টা করতে থাকেন। 
পরবর্তীতে তিনি জুলানীর সাথে থেকে যান এবং তাকেও সংশোধনের চেষ্টা করে 
যান। কারাগারে এক সাথে থাকার কারণে শাইখ আবু আলী আল-আনবারী আৰু 
মুহাম্মাদ জুলানীকে আগে থেকেই চিনতেন। সেখানে থাকা অবস্থাতেই শাইখ আৰু 
আলী আল-আনবারী ১৫৮ আবু বকর আল-বাগদাদী ৯৫ কে চিঠি লিখে আবু 
মুহাম্মাদ জুলানীর ব্যাপারে অবহিত করেন। তিনি চিঠিতে লিখেনঃ “একজন প্রতারক 
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দ্বিমুখী লোক, যে নিজেকেই পছন্দ করে এবং নিজের সৈনিকদের দ্বীনদারিত্ের 
ব্যাপারে কোন পরোয়া করে না। সে তার সৈনিকদের রক্ত বিসর্জন দিতে উদ্যত হয় 
যেন মিডিয়াতে তার আলোচনা নিশ্চিত হয়। আর যখন মিডিয়াতে তার নাম 
আলোচিত হয় তখন সে শিশুদের মত খুশিতে উড়তে থাকে ।৮4 


শামে বিশৃঙখলা সৃষ্টি করেছে জুলানীঃ 
দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ”র বিচক্ষণ নেতৃবর্গের নিকট এ বিষয়টি 
স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আবু মুহাম্মাদ জুলানী প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছে, এমনকি বিচ্ছিন্নতা 
প্রকাশ করার জন্য উপযুক্ত সময় খুঁজছে। তখনই দাওলাহ"র নেতৃবর্গ ঠিক করেন, 
তারা দ্রুততার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন যেন জুলানীকে সরিয়ে জাবহাতুন 
নৃসরাহ”র জন্য নতুন নেতৃত্ব নির্ধারণ করা যায়। যেহেতু জুলানী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং 
দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ”র থেকে বের হয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা 
করছিল। তাই দাওলাহ"র নেতৃত্ব অনুভব করল, যদি তারা জুলানীকে সরিয়ে অন্য 
নতুন কোন নেতৃত্ব নির্ধারণ করে তাহলে বিষয়টি ব্যাপক মাসলাহার পরিপন্থি হবে। 
আর একারণেই শাইখ আবু বকর আল-বাগদাদী ৫ তড়িৎ গতিতে জাবহাতুন 
নুসরাহ”র নাম বিলুপ্ত করে দেন এবং স্পষ্টভাবে ঘোষণা দেন যে, জাবহাত্ুন নুসরাহ 
দাওলাতুল ইসলামের অনুগামী একটি শাখা। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে শাইখ 
বাগদাদী ৯ কে শাইখ আবু আলী আল-আনবারী 4 সাহায্য করেন। আমীরুল 
মু'মিনীন শাইখ আবু বকর আল-বাগদাদী ৪ ইরাক এবং শামের মুজাহিদগণ ও 
আহলুস সুন্নাহ”কে উদ্দেশ্যে করে একটি বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি তাতে বলেন, 
“জাবহাতুন নুসরাহ দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ*র সম্প্রসারণ এবং এরই 
একটি অংশ। আর আমরা আল্লাহ তা,আলার নিকট ইস্তেখারা করার পর এবং 
আমরা যাদেরকে দ্বীনের ও প্রজ্ঞার ব্যাপারে বিশ্বস্ত মনে করি তাদের সাথে পরামর্শ 
করার পর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছি যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি সবকিছুর উর্ধে-এর কারণে 


44 লুমহাতুন মিনান-নাশআতি ইলাত-তামাদ্দুদ 
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আমাদেরকে যা গ্রাস করার করুক। তাই আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করে 
“দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ”, নাম বাতিল করার ও “জাবহাত্ুন নৃুসরাহ, 
নাম বাতিল করার ঘোষণা দিচ্ছি এবং আমরা আরো ঘোষণা দিচ্ছি, এ দুর্টটিকে 
একই নামে অন্তর্ভুক্ত করার, তা হল দাওলাত্ুল ইসলামীয়্যাহ ফীল ইরাক ওয়াশ 
শাম।” 


যখন আবু মুহাম্মাদ জুলানী এই বিষয়টি জানতে পারল তখন তড়িৎ গতিতে 
এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করল। আর সে দাবি করল যে, তার জানামতে কারো সাথেই 
এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে পরামর্শ করা হয়নি। তাই সে দাওলাত্ুল ইরাক আল- 
ইসলামিয়্যাহ”র বাইআত ভঙ্গ করল এবং ডাক্তার আইমান আয-যাওয়াহিরীকে 
বাইআত প্রদানের ঘোষণা দিল। এর মাধ্যমে জুলানীই শামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করল। 
প্রিয় ভাই! আপনি অবশ্যই খেয়াল করেছেন যে, আবু মুহাম্মাদ জুলানী দাওলাতুল 
ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ”র আমীর শাইখ আবু বকর আল-বাগদাদী ৬ এর 
অধীনস্ত হওয়া সত্তেও প্রতারণামূলকভাবে ডাক্তার আইমান আয-যাওয়াহিরীকে 
বাইআত প্রদানের ঘোষণা দেয় এবং এর মাধ্যমেই প্রথম মুমিনদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা 
সৃষ্টি করে। উম্মাহ'র সামনে জুলানীর পদস্থালনের একটি ধাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 


মুমিনদের মাঝে বিভক্তি তৈরির জন্য যাওয়াহিরীহ দায়ীঃ 

মুমিনদের মাঝে বিভক্তি তৈরি করে জুলানী আর এই বিভক্তিকে প্রতিষ্ঠিত 
করে ডাক্তার আইমান আয-যাওয়াহিরী। হ্যাঁ, তিনি-ই মুমিনদের মধ্যে এই বিভক্তি 
প্রতিষ্ঠিত করেন। ডাক্তার আইমান আয-যাওয়াহিরীকে দাওলাতুল ইসলামের পক্ষ 
থেকে জুলানীর বাইআত গ্রহণ না করতে বারংবার অনুরোধ করা হয়েছে তথাপি 
তিনি কর্ণপাত করেন নি। তালেবানের তৎকালীন ইমারাহ যেমন একটি স্বাধীন 
ইমারাহ ছিল ঠিক তেমনি ইরাকের দাওলাহও একটি স্বাধীন ইমারাহ ছিল-কোন 
রাষ্ট্র বা গোষ্ঠীর আনুগত্যে বা অধীনে ছিল না। আর ডাক্তার আইমান আয- 
যাওয়াহিরী নিজে তালেবানের অধীনস্ত হওয়া সত্বেও তিনি অন্য আরেকটি স্বাধীন 
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ইমারাহ"র বাইআত ভঙ্গকারী জুলানীর বাইআত গ্রহণ করা এবং জাবহাত্ুন 
নুসরাহ'কে শামে আল-কায়দার শাখা হিসেবে ঘোষণা করার মাধ্যমে তিনি-ই 
মুমিনদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা প্রতিষ্ঠিত করেন-ওয়াল-ইয়াযুবিল্লাহ্‌। দাওলাহ"র 
নেতৃবর্গের পক্ষ থেকে বারবার অনুরোধ করা সত্তেও তিনি খিয়ানতকারী জুলানীর 
বাইআত গ্রহণ করার দ্বারা উম্মাহ”র মাঝে বিভক্তির এক দেয়াল টানলেন। সাথে 
সাথে চরম অদূরদর্শিতার পরিচয় দিলেন। হে ডাক্তার! আপনি উম্মাহকে এক 
অপূরণীয় ক্ষতির মুখে ঠেলে দিলেন, ঠেলে দিলেন এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের দিকে। 
এই প্রবাহিত রক্তের সব দায়ভার আপনারই, আপনার নিরুদ্ধিতার কারণেই এসব 
ঘটেছে। 


প্রিয় পাঠক! আপনি অবশ্যই জানেন যে, ডাক্তার সাহেবকেও ফাঁকি দিয়েছে 
জুলানী। খিয়ানতকারী মুরতাদ জুলানীর মুখোশ উম্মাহর সামনে আরেকবার 
উন্মোচিত হয়েছে। যেভাবে দাওলাহ”র সাথে প্রতারণা ও বিশ্বাসঘতকতা করেছে ঠিক 
সেভাবেই ডাক্তার আইমান আয-যাওয়াহিরীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। যুগে 
যুগে খিয়ানতকারীরা এমনই ছিল। এ ক্ষেত্রেও ইতিহাস তার পুনরাবৃত্তি করেছে। 
সুতরাং মুমিনদের মাঝে বিভক্তি তৈরি করেছে ডাক্তার আইমান আয-যাওয়াহিরী 
এবং আবু মুহাম্মাদ জুলানী। দাওলাতুল ইসলাম কখনোই মুসলিমদের মাঝে বিভক্তি 
তৈরি হোক তা চায়নি এবং দাওলাহ কখনোই বিভক্তি তৈরি করেনি। দাওলাহ-ই 
পৃথিবীর আনাচেকানাচে অবস্থানরত মুজাহিদগণকে এক ইমাম এবং এক 
পতাকাতলে এক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান করে। শুধু তাই নয় বরং দাওলাহ*র 
নেতৃবৃন্দ নবুওয়াতের আদলে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী মুসলিমদের 
এক্যের পথ আরো সুগম করে দিয়েছেন-আলহামদুলিল্লাহ। এ পর্যায়ে আমরা 
আমাদের পূর্বের আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি- আমীরুল মুমিনীন শাইখ আবু বকর 
আল-বাগদাদী 4 দাওলাতুল ইসলাম ফীল ইরাক ওয়াশ শাম ঘোষণা করার পর 
জুলানী বিশ্বাসঘাতকতা করলেও জুলানীর অধীনস্ত সবাই জুলানীর অনুসরণ করেনি। 
বরং তারা দাওলাহ"র কেন্দ্রীয় আমীরের আদেশের অনুসরণ করে এবং জুলানীকে 
ত্যাগ করে। যেমন- রাক্কাহ'র প্রায় সবাই জুলানী থেকে কিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। হালাবে 
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৮০% জুলানী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। ইরাক শামের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে সবাই জুলানীকে 
ত্যাগ করে। দামেস্ক এবং দামেক্ষের পল্লী অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে যায়। কেউ দাওলাহ"র 
কেন্দ্রের অধীনে থেকে যায় আর কেউ জুলানীর সাথে যোগ দেয়। দার”আ অঞ্চলের 
সবাই জুলানীর সাথে যোগ দেয়। দেইরায-যোর এ দামেক্ষের মত অবস্থা হয়। 
'জাইশুল মুহাজিরীন ওয়াল আনসার” এর আমীর শাইখুল মুজাহিদ আবু ওমার আশ 
-শিশানী ৫৪ তার অধিকাংশ সৈন্য নিয়ে দাওলাহ"কে বাইআত দেন। এছাড়াও অন্য 
অনেকে দাওলাহ”তে যোগদান করেন। 


প্রিয় ভাইগণ! আমি বুঝাতে পেরেছি যে, এই ফুরকাত তথা বিভক্তির জন্য 
নিরস্কুশভাবে জুলানী এবং ডাক্তার যাওয়াহিরী দায়ী। দাওলাহ এর থেকে মুক্ত। 
কারণ তারা শুধু বিভক্তি সৃষ্টি করেই ক্ষ্যান্ত থাকেনি বরং দাওলাহ'কে খারিজি 
ফাতাওয়া দিয়ে সবাইকে দাওলাহ"র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করেছে। বস্তত 
আমরা দেখতে পাই, সাহওয়াতরা হালাবের পল্লী এলাকার আতারিবে দাওলাহ"র 
ঘাটিতে হামলা করে অনেক আনসার এবং মুহাজিরগণকে হত্যা করে। আর এই 
হামলা করার মাধ্যমেই সাহওয়াতরা দাওলাহ"র বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে। আর যে 
প্রথমে শুরু করে সেই অধিক জালিম। তারাই উম্মাহর মাঝে পরস্পর লড়াইয়ের 
সূচনা করে। এ সময়টাতে দাওলাহ নুসাইরিদের বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযানের প্রস্তুতি 
নিচ্ছিল। আর এর সুযোগ নিয়ে সাহওয়াতরাই বিভিন্ন হ্ানে দাওলাহ"র উপর 
অতর্কিতে হামলা চালায়। এই সমস্ত হামলাগুলোতে দাওলাহ"র ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি 
হয়। এছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হিজরত করে আসা মুহাজির নারী- 
পুরুষদেরকে বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করে-ওয়াল-ইয়াধু বিল্লাহ্‌। এভাবে তারা 
দিনের পর দিন নিকৃষ্ট সব অপরাধ সংঘটিত করতে থাকে। এই ঘটনা প্রবাহগুলোর 
আলোকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, একটি পরস্পর লড়াই অবশ্যন্তাবী। কারণ যেহেতু 
শামে মুসলিমদের প্রধান শত্রু নুসাইরী বাহিনী এবং এর মিত্ররা। আর দাওলাহ 
নিরবিচ্ছিনভাবে নুসাইরীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে আসছিল। অপরদিকে শামের 
সাহওয়াতরা বারবার দাওলাহ"র উপর অতর্কিতে হামলা করছিল। সাহওয়াতদের 
হামলার কারণে নুসাইরীদের বিরুদ্ধে দাওলাহ'র যুদ্ধ বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল। তাই বিষয়টি 
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সময়ের দাবি যে, সাহওয়াতদেরকে দমন করা হবে যেন নুসাইরীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
মনোনিবেশ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে দাওলাহ সাহওয়াতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য 
হয়। আর এই পরস্পর লড়াইয়ের দায়ভারও কোনভাবেই দাওলাহ"র উপর বর্তায় 
না। খলীফাতুল মুসলিমীন শাইখ আবু বকর আল-বাগদাদী ১৮ এর বক্তব্য 
আমাদের দাবির ব্যাপারে সত্যায়ন করে। তিনি তার এক বক্তব্যে দাওলাহ"র 
সৈনিকদের উদ্দেশ্যে করে বলেন, “আপনারা এমন ব্যক্তিদের থেকে বিরত থাকুন 
যারা আপনাদের থেকে বিরত রয়েছে। আপনাদের অস্ত্র তাদের দিকে তাক করুন 
বিভিন্ন দলের মধ্য থেকে যারা আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। আর ক্ষমা এবং 
নম্রতাকে প্রাধান্য দিন যেন আহলুস সুন্নাহ'র জন্য ওৎপেতে থাকা এক শক্রর প্রতি 
আপনারা মনোযোগ দিতে পারেন।” সুবহানাল্লাহ! যে সাহওয়াতরা প্রথমে 
দাওলাহ”র উপর আক্রমণ করল তাদের ব্যাপারে যেন ক্ষমা ও নম্রতাকে প্রাধান্য 
দেওয়া হয় দাওলাহ”র আমীর তার সৈনিকদেরকে সেই আদেশ দিচ্ছেন। আহা! 
কতইনা বড় মহানুভবতা! কতইনা উদারতাপূর্ণ আহ্বান! এই সাহওয়াতরা 
দাওলাহ'কে খারিজি, তাকফীরী ও জাহান্নামের কুকুর বলে আখ্যায়িত করত। 
এরপরেও দাওলাহ”র আমীর তাদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, “আপনারা 
আপনাদের হিসাব পুনরায় কষে নিন এবং আপনাদের রবের নিকট তাওবা করুন। 
আপনারা তো আমাদেরকে অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে আক্রমণ করেছেন এবং পিছন থেকে 
সৈন্য ময়দানে ও রিবাতে ছিল। এরপরেও আপনারা আমাদের অল্প শক্তি দেখেছেন 
এবং আজকের ও অতীতের মাঝে পার্থক্য দেখতে পাবেন। আর আপনারা আমাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পূর্বে নিরাপদে ঘুরাফেরা করতেন এবং নিশ্চিন্তে ঘুমাতেন। কিন্তু 
আপনারা যে ভয় আর আতঙ্ক তৈরি করেছেন এর জন্য আপনারা রাত্রি জেগে 
থাকবেন এবং পাহারা বসাবেন। সুতরাং এই দাওলাহ আপনাদের প্রতি সাহায্যের 
হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে যেন আপনারা এর থেক দূরে থাকেন। তাহলে দাওলাহও 
মনোযোগ দিতে পারি। তবে এটা জেনে রাখুন! এই দাওলাহ”র এমন পুরুষ রয়েছে 
যারা বিছানায় নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকে না, যাদেরকে দূরের কাছের সকলেই চিনে।” 
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কিন্তু আবু বকর আল-বাগদাদীর এই আহীনের পরেও সাহওয়াতরা দাওলাহ"র 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বন্ধ করেনি- ১১১ ৬২ 4511551 $01 


তল- কায়দা ও তার মিত্রদের কারণেই দাওলাভুল ইসলামের 
অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়েছেঃ 


আল-কায়দা ও তার মিত্রদের কারণে দাওলাতুল ইসলামের অগ্রযাত্রা ব্যাহত 
হয়েছে। জুলানী শুধুমাত্র দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ”র মানহাজ থেকে 
বিচ্যুত হয়েছে তা নয় বরং সে দাওলাহ*র সাথে খিয়ানত করেছে এবং দাওলাহ*র 
পিঠে ছুরিকাঘাত করেছে। জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমরা দাওলাতুল 
ইসলামের অগ্রাভিযানে দৃষ্টিপাত করি তাহলে আমরা দেখি, আলহামদুলিল্লাহ, 
দাওলাতৃল ইসলাম আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুগ্রহে দামেক্কের উপশহরে পৌঁছে গিয়েছিল। 
নৃসাইরী বাহিনী দাওলাহ"র সৈনিকদের সামনে হয় কচুকাটা হচ্ছিল নতুবা পালানোর 
পথ খুঁজছিল। কিন্তু বরাবরের মতই মুসলিম নামধারী গাদ্দাররা পিছন হতে ছুরি 
মেরে দিল। শামে একে অপরকে আঘাত করার বীজ দাওলাহ রোপণ করেনি এবং 
সেটা দাওলাহ"র থেকেও শুরু হয়নি-যা আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। বরং 
ইরাকের সাহওয়াতদের ন্যায় একই নিকৃষ্টতার পুনরাবৃত্তি করেছিল শামের 
সাহওয়াতরা। সাহওয়াত ও বিভিন্ন দলের ব্যাপারে দাওলাহ"র পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা 
ছিল। তথাপি তারা নিশ্চিতভাবেই জানতো যে, কোন কারণ ছাড়াই সাহওয়াতরা 
দাওলাহ"র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। কেননা ইরাকে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে 
ইসলামের নামে কিছু সাহওয়াত গ্রুপ সেখানেও ছিল। যারা সর্বদাই মুজাহিদদেরকে 
খারিজি, তাকফীরী অপবাদ দিয়ে এসেছে। দাওলাহ তখনো পরিপূর্ণরূপে 
নৃসাইরীদের বিরুদ্ধে অভিযানে ব্যস্ত। নুসাইরীদের নিকট দাওলাহ ছিল এক 
আতঙ্কের নাম-আল্লাহর অনুগ্রহে এখনো তা বাকি আছে। দাওলাহ যখন 
নৃসাইরীদের উপর হামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন সাহওয়াতরা হালাবের পল্লী 
এলাকা আতারিবে দাওলাহ”র সাথে গাদ্দারি করে। তারা দাওলাহ”র ঘাটিগুলোতে 
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আক্রমণ করে সকল প্রকার যোগাযোগ বিচ্ছিনন করে দেয় এবং ব্যারিকেড দিয়ে 
দেয়। আর তখন বহুসংখ্যক মুজাহিদদের হত্যা করা হয়। এই গাদ্দারির 
পরিপ্রেক্ষিতে দাওলাহ নিজেদের ঘাটিগুলোর প্রতিরক্ষা করার উদ্দেশ্যে নুসাইরীদের 
বিরুদ্ধে সকল অপারেশনের পরিকল্পনা স্থগিত করে। সাহওয়াতদের গাদ্দারির গল্প 
শুনুন খোদ দাওলাহ"র সেনাপ্রধান আবু ওমার আশ-শিশানী 4৮ এর থেকে। তিনি 
বলেন, “আমরা হালাবের উত্তরাঞ্চলের পল্লী এলাকায় আমাদের ঘাটিসমূহ খালি 
রেখে নুসাইরীদের কাছ থেকে এলাকাসমূহ মুক্ত করতে গিয়েছিলাম। তারা 
বিশ্বাসঘাতকের মত আমাদের উপর হামলা করেছে। তাদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য 
আল-খাইরে অভিযান বন্ধ করতে হয়েছে।” তাদের এ বিশ্বাসঘাতকতার জবাবে 
দাওলাহ"র সেনাপ্রধান আবু ওমার আশ-শিশানী 2 দেইরায-যোর থেকে প্রায় 
৩০০ কিলোমিটার পথ সফর করে এসে আল-বাব শহর সাহওয়াতদের থেকে মুক্ত 
করেন। দাওলাহ নৃসাইরীদের থেকে শামের ভূমি মুক্ত করতে ধারাবাহিক অভিযান 
পরিচালনা করছিল ঠিক সেই মুহূর্তে গাদ্দার সাহওয়াতরা দাওলাহ*র বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
শুরু করে। 


সুতরাং মুজাহিদদের অগ্রাভিযানের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে শামের 
সাহওয়াতরা। দীওলাহ বাধ্য হয়ে যুদ্ধের মোড় নুসাইরীদের দিক থেকে 
সাহওয়াতদের দিকে ঘুরিয়েছে। কারণ সাহওয়াতরা দাওলাহ"র ঘাটিগুলোতে হামলা 
চালানো শুরু করে। আর দাওলাহ তখন ইকৃদামী অভিযান বন্ধ করে নিজেদের 
প্রতিরক্ষায় মনোযোগী হয়। অতএব ইরাক শামে দাওলাহ”র অগ্রাভিযান শিথিল 
হওয়ার জন্য শামের আল-কায়দা এবং এর মিত্রা দায়ী। লিবিয়াতে আল-কায়দা ও 
তার সাহওয়াত জোট দায়ী। ইয়েমেনেও একই অবস্থা। এমনিভাবে খোরাসানেও 
মুরতাদ তালেবান আমেরিকার সাথে মিলে যৌথ অভিযান চালিয়ে দাওলাহ”কে 
বাধাগ্রস্ত করেছে। সর্বোপরি, আল-কায়দা ও তার মিত্রদের কারণে দাওলাহ"র 
অগ্রাভিযান ব্যাহত হয়েছে এবং কিছু ভূমি হাতছাড়া হয়েছে। তবে আমাদের কাছে 
যুদ্ধে ভূমি হারানো মুখ্য বিষয় নয়। মুখ্য বিষয় হচ্ছে বিশুদ্ধ আকীদাহ ও মানহাজের 
উপর টিকে থাকা এবং এর উপর মৃত্যুবরণ করা। এমন ভূমির কী-বা মুল্য আছে 
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যদি সেখানে গায়রুল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়! কাফিরদের তাবেদারী করে ভূমি 
টিকিয়ে রাখার চেয়ে ভূমিহীন অবস্থায় কারাগারে মৃত্যুবরণ করাই শ্রেয়। 


আল-কায়দা গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক, সেকুলার ও জাতীয়তাবাদী 
দলগুলোর সাথে মিলে ইসলানী রান্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেঃ 


বিগত প্রায় ১ দশক ধরে অনেক ঘটনাই ঘটেছে। খুব কম সংখ্যক মুসলিমই 
ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো সম্পর্কে জ্ঞাত। যেগুলো ইসলামী রাষ্ট্র এবং তানযীম আল- 
কায়দা ও তার বিভিন্ন মিত্রদের মাঝে সংঘটিত হয়েছে। প্রকৃত ঘটনা না জেনে 
অনেকেই উলামায়ে সু*দের কথা সত্যায়িত করে ইসলামী রাষ্ট্রের উপর বিভিন্ন 
ধরনের মতামত পোষণ করছে। অনেকেই মনে করেন যে, ইসলামী রাষ্ট্র আল- 
কায়দার লোকদের উপর বাড়াবাড়ি চিন্তা প্রসূত প্রথমে হামলা করেছে, ইসলামী রাষ্ট্র 
তথা দাওলাতুল ইসলাম মুসলিমদের হত্যা করে এবং মুশরিকদের ছেড়ে দেয়। 
এগুলো ছাড়াও ইসলামী রাষ্ট্রের উপর আরোপিত প্রভৃতি অপবাদকে তারা সঠিক 
কাফিরদের মিডিয়া এবং মুসলিম নামধারী মুরতাদদের মিডিয়াগুলো তাদের সর্বোচ্চ 
চেষ্টাটাই করে। আল-কায়দার হলুদ মিডিয়াগ্ডলোও মিথ্যা সংবাদ এবং অপপ্রচারের 
ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই কোন অংশেই, বরং তারা কুফফারদের মিডিয়া থেকে একধাপ 
এগিয়ে। এতদিনে আমার এই কথার সত্যতা অনেকটাই উপলব্ধি করতে পেরেছেন 
এবং আল-কায়দার মিডিয়াগুলোর দ্বিমুখিতাও আপনাদের সামনে দৃশ্যমান। 
যাইহোক আমরা শাম, লিবিয়া, মালি, সোমালিয়া এবং ইয়েমেনে যা হয়েছে এর 
প্রকৃত বাস্তবতা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। যাতে হকৃপন্থিদেরকে 
অপবাদমুক্ত করা যায় এবং বাতিলপন্ছিদের বাতিল হিসেবে সাব্যস্ত করা যায়। 


আল-কায়দার সাথে শত্রুতা শুধুমাত্র শারয়ী রাজনৈতিক মতপার্থক্যের 
কারণের উপর ভিত্তি করে নয়-যা আল-কায়দার নেতারা এবং এর শাখাসমূহ করে 
থাকে। আল-কায়দার সাথে শত্রুতা শুধুমাত্র আকীদাহ"র মাসআলাসমূহে বিচ্যুতির 
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মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। আকীদাহ”র মাসআলায় বর্তমান আল-কায়দার বিচ্যুতি এই 
স্তরে পৌঁছেছে যে, যারা সুস্পষ্ট শিরক করে যেমন- মৃত ব্যক্তির নিকট দু”আ করে বা 
যারা মনে করে মৃত ব্যক্তি অনিষ্টতা দূর করতে পারে ও উপকার করতে পারে, এমন 
লোককে তারা ইসলামের হুকুম দেয়। এমনকি আল্লাহর নাধিলকৃত বিধান ব্যতীত 
বিচার-ফায়সালাকারী তাগুতদের মুসলিম বলে আখ্যায়িত করে এবং আল্লাহকে বাদ 
দিয়ে আইন প্রণয়নকারীদেরকেও মুসলিম বলে থাকে। যেমন- যারা গণতান্ত্রিক 
দলের নামের আগে বা পরে ইসলাম” শব্দ থাকার কারণে। বছরের পর বছর ধরে 
তাকফীর করে না। এমনকি বারো ইমামিয়্যাহ রাফিদীদেরও মুসলিম মনে 
করে-যারা বিভিন্ন ধরনের শিরক কুফরে লিপ্ত। আল-কায়দার সাথে শক্রতা মূলত 
এসব কারণের উপর ভিত্তি করে নয়। বরং আল-কায়দার সাথে শত্রুতার ভিত্তি হল - 
এবং খারিজি অপবাদ আরোপ করে থাকে। অথচ পূর্বে তারাও আইন প্রণয়নকারী 
তথা পার্লামেন্ট সদস্যকে তাকফীর করত - চাই ইসলামের নামে বা অন্য যেকোনো 
নামেই হোক না কেন - এবং রাফিদীদের তাকফীর করত। আল-কায়দার বিভিন্ন 
প্রকাশ্য ওয়ালা করে। আর দ্বীন ত্যাগী দলগুলোর সাথে ওয়ালা করার বিষয়টি 
একদমই স্পষ্ট। 


আজ আমরা প্রত্যেক স্থানেই দেখতে পাই যে, আল-কায়দার সৈনিকরা 
ইসলামী রাষ্ট্রের সৈনিকদের মধ্য থেকে যার ক্ষেত্রে তারা সক্ষম হয় তাকেই হত্যা 
করছে। যে সমস্ত স্থানে তাদের সাথে সশস্ত্র কোন সংঘাত তৈরি হয়নি সেখানে তারা 
সশস্ত্র কার্যক্রম ব্যতীত অন্য সকল পদ্ধতিতে চরম শক্রতার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। 
বিশেষকরে তারা আমাদের উপমহাদেশে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে সব ধরনের 
অপপ্রচার চালায়। ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাদের প্রকাশিত লেখনি এবং তাদের 
ভিডিওগুলোতে ভিত্তিহীন তথ্য ও প্রোপাগান্ডার ছড়াছড়ি থাকে। মিডিয়াতে এবং 
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মিডিয়া ছাড়াও ব্যক্তিগত পরিমগ্ডল ও সামাজিক পরিমণ্ডলে সবখানেই আল- 
কায়দার সৈনিক এবং চিন্তা চেতনায় অনুপ্রাণিত লোকজন ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 
শত্রুতা প্রকাশের সম্ভাব্য সবকিছু করে থাকে। ইসলামী রাষ্ট্র এবং এর অনুগত 
সৈনিকদের বিরুদ্ধে শত্রুতা প্রকাশ করেই তারা ক্ষ্যান্ত থাকে না। বরং আল-কায়দার 
বাঙ্গালী শাখা তাদের অন্যান্য শাখার অনুকরণ করে দাওলাতুল ইসলামের 
হিতাকাজ্ফী এবং মুহিব্বীনগণের গোপনীয়তা প্রকাশ করছে। কখনো কখনো বিষয়টা 
এমন হয় যে, যারাই তালেবানের রিদ্দামূলক কর্মকাণ্ড দেখে এবং আল-কায়দার 
কতক শাখার রিদ্দামূলক কাজ ও বাদবাকিদের চরম পথভ্রষ্টতা দেখে তাদের পক্ষে 
কথা বলে না-এমন ব্যক্তিদেরকে তারা দাওলাতুল ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত বলে 
প্রচার চালায়। দাওলাতুল ইসলামের সাথে কোন সম্পৃক্ততা না থাকার পরেও আল- 
কায়দা অনেককে দাওলাতুল ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত বলে প্রচার চালানোর কারণটা 
হল এই, যেন তাগুতের সৈনিকদের নিকট উক্ত ব্যক্তিকে দাওলাহর সাথে সম্পৃক্ত 
হিসেবে চিহ্িত করা যায়। আর কোন ব্যক্তি তাগুতের সৈনিকদের নিকট দাওলাহ"র 
সাথে সম্পৃক্ত হিসেবে চিহিিত হলে এর ফলাফল কী হতে পারে তা বলার অপেক্ষা 
রাখে না। আল-কায়দার সৈনিকরা এই কাজগুলো করে কেবলমাত্র তাদের ভরষ্টতার 
পক্ষে কথা না বলার কারণে। ছ্বীনদার মুসলিম, উলামা-ত্বলাবাগণের জীবন নিয়ে 
ছিনিমিনি খেলার এক ধৃষ্টতাপূর্ণ খেলায় মেতে উঠেছে এদেশীয় আল-কায়দা। 
আল্লাহ ওদের যড়যন্ত্রকে ওদের দিকেই ফিরিয়ে দিক! আল-কায়দার এহেন 
অপকর্মের ফিরিস্তি অনেক দীর্ঘ, সংগত কারণেই অপকর্মগ্ুলো সবিস্তারে উল্লেখ 
করছি না আমরা। ইসলামী রাষ্ট্রের সৈনিকদের সাথে আল-কায়দা মুরতাদদের সাথে 
আচরণ করার মত আচরণ করে থাকে। যেমন- দাওলাহ”র সৈনিকদের আহতদের 
হত্যা করা, তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া ও বৈধ মনে করা এবং তাদের মৃতদেহ 
রাস্তা ও মরুভূমিতে ফেলে রাখা। আল-কায়দা মুখে দাওলাহ'কে খারিজি বলে 
(অধিকাংশ আলিমের মতে খারিজিরা মুসলিম, মুরতাদ নয়) কিন্তু বাস্তবে তারা 
মুরতাদদের মত আচরণ করে ইসলামী রাষ্ট্রের সৈনিকদের সাথে। আল-কায়দা যে 
সমস্ত দলের ব্যাপারে কুফর ও রিদ্বাহ'র হুকুম দেয় এ সমস্ত দলের নেতা এবং 
সদস্যরা তাদের মাঝে সম্মান ও মর্যাদার সাথে অবস্থান করে। একই সাথে আল- 
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কায়দা কোন দলকে তাকফীর করে এবং সাথে সাথে মুসলিমদের বিরুদ্ধে উক্ত 
তাকফীরকৃত দলকে সাহায্য করে। কোন দলকে তাকফীর করে আবার ওই দলের 
সাথে ওয়ালা করে। এমন ঘটনা ইয়েমেন, শাম এবং লিবিয়াতে ঘটেছে। 


আমরা প্রথমে এই বিষয়টি প্রকাশ্যে ও সুস্পষ্টভাবে দেখেছি শামে আল- 
কায়দার শাখার মাঝে-যার নেতৃত্ব দিত মুরতাদ জুলানী এবং জুলানীর সহযোগী 
খুরাসান থেকে আগত আল-কায়দার নেতৃত্বের কয়েকজন। তারা এমন সব দলের 
সামরিক কাউন্সিল এবং কমিশনের সাথে জোট বেধেছিল যাদের কুফরের ব্যাপারে 
তারাই স্বীকৃতি দিত। শামে আল-কায়দার শাখা উক্ত কাউন্সিল ও কমিশনের সাথে 
মিলে শামের পূর্বাঞ্চলে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য জোটবদ্ধ 
হয়েছিলো। হালাবের দক্ষিণ পল্লী এলাকাতেও তারা একই কাজ করেছে। শামে আল 
-কায়দা জাতীয়তাবাদী সেকুলার এবং গণতান্ত্রিক অনেক সাহওয়াত দলের সাথে 
মিত্রতা করেছে, জোটবদ্ধ হয়েছে। এমনকি নাস্তিক পিকেকের সাথে মিলেও ইসলামী 
রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। আমরা এখানে আল-কায়দার মিত্রদের নাম 
ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করছি- 

১. জাইশুল হুর। 

২. জাবহাতুল ইসলামীয়্যাহ। 

৩. আহরার আশ-শাম। 

৪.ফাইলাক আশ-শাম। 

৫. পিকেকে। 

৬. শামিয়্যাহ ফ্রন্ট। 

৭. হারাকাত নুর-উদ্দীন যিনকী। 

৮. হারাকাতে হাযম। 

৯. জাইশুল মুজাহিদীন। 

১০. আল-ইন্তিহাদ আল-ইসলামী লি-আজনাদিশ-শাম। 

১১.হারাকাতুল জিহাদ ওয়াল-বিনা। 

১২. হারাকাত্ব আসালাহ ওয়াত-তানমিয়্যাহ। 
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আমরা যে দলগুলোর নাম উল্লেখ করলাম এই দলগুলো ছাড়াও আরো 
অনেক দল ছিল বা এখনো আছে যাদের সাথে আল-কায়দা মিত্রতা করেছে। 
আমাদের অনুল্লেখিত কিছু দল বিলুপ্ত হয়েছে আগেই। আর কোনটির অস্তিত্ব 
থাকলেও তা কেবলই নামসর্বস্ব। যাইহোক আমরা এই বারোটি দলের নাম উল্লেখ 
করাকেই যথেষ্ট মনে করছি। 


এবার আমরা আলোচনা করব লিবিয়ায় আল-কায়দার শাখা সম্পর্কে। আল- 
কায়দার লিবিয়া শাখা ছিল বিলাদ আল-মাগরিবের নেতাদের তত্বাবধায়নে। সেখানে 
তারা খিলাফাহ"”র সৈনিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং যুদ্ধে তারা মুরতাদদের 
সাহায্য করেছে। আল-কায়দা ব্রিপোলি এবং দারনায় তাগুত খলিফা হাফতারের 
মুরতাদ বাহিনী ও অন্যান্য দ্বীন ত্যাগী দলগুলোর সাথে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে 
জোটবদ্ধ হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের সৈনিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। অতঃপর উক্ত 
জাতীয়তাবাদী সেকুলার জোটের সাথে মিলে সরকার গঠন করেছে এবং লিবিয়ায় 
আল-কায়দার শাখা বিলুপ্ত ঘোষণা করেছে। ইসলাম থেকে বের করে দেয় এমন 
ওয়ালা সম্পাদন করার মাধ্যমে রিদ্দা”র ষোলকলা পূর্ণ করে। এর মাধ্যমেই নিক্ষিপ্ত 
হয় ইতিহাসের আস্তাকুড়ে। 


এখন আমরা দৃষ্টি দিতে চাই আল-কায়দার ইয়েমেন শাখার দিকে। আমরা 
মুজাহিদ ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। লিজানৃশ শা'বীয়্যাহ নামক কোয়ালিশনের 
সাথে জোট বেধে তারা একাজ করেছে। আর বলে রাখা ভালো যে, লিজানুশ 
শাস্বীয়্যাহ এডেনের মুরতাদ সরকারের অনুগত একটি দল। আল-কায়দার ইয়েমেন 
শাখার নেতারা এই লিজানুশ শা*বীয়্যাহকে তাদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং 
ইয়েমেনের তাণগ্তত সরকারের সাথেও মিত্রতা করেছে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করার জন্য। আরো বিভিন্ন ধরনের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে তাদের মৈত্রীতার 
ব্যাপারে কিন্তু আমরা উক্ত সংবাদগুলো নির্ভরযোগ্য সুত্রে যাচাই করতে পারিনি। 
তাই উল্লেখ করা থেকে বিরত থেকেছি। এমনিভাবে আমরা মালিতে আল-কায়দাকে 
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দেখি তারা জাতীয়তাবাদী সংগঠন খালাছ আযওয়াদের সাথে মিত্রতা করে। তারা 
শুধু মিত্রতা করেই ক্ষ্যান্ত থাকেনি বরং আল-কায়দা এবং খালাছ আযওয়াদ মিলে 
দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। তারা পৌত্তলিক গোত্র দোনঝোর 
সাথেও মিত্রতা করেছে। তালেবানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আল-কায়দা সাহারা 
অঞ্চলে দাওলাহ'কে প্রতিরোধ করতে মালির সরকারের সাথে আলোচনা ও 
সহযোগিতা করতে প্রস্তুত বলে বিবৃতি প্রকাশ করেছে। 


প্রিয় পাঠক! আমরা আপনাদের সামনে স্বল্প পরিসরে হলেও আল-কায়দা যে 
বিভিন্ন স্থানে গণতান্ত্রিক, জাতীয়তাবাদী, সেকুলার দ্বীন ত্যাগী দলগুলোর সাথে 
মিত্রতা করে এবং উক্ত দলগুলোর সাথে মিলে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করে, মুসলিমদের হত্যা করে-তা উল্লেখ করতে পেরেছি-আলহামদুলিল্লাহ। 
আশাকরি বুঝতে পেরেছেন। 


তআল-কায়দার মিত্রদের অবস্ভাঃ 


ইনশা"আল্লাহ। প্রথমে শুরু করব শামে আল-কায়দার মিত্রদের নিয়ে। শামে আল- 
কায়দার মিত্রদের মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে জাইশুল হুর ফী সুরীয়া বাফ্রি 
সিরিয়ান আর্মি। শামে আল-কায়দার মিত্র সাহওয়াতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে 
দলগুলো ছিল এর মধ্যে রয়েছে, আহরার আশ-শাম, জাবহাতুল ইসলামিয়্যাহ, 
নুরুদ্দীন যিনকী। এই দলগুলো ছিল কন্রর জাতীয়তাবাদী। আর এগুলোর কিছু হচ্ছে 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী। এদের অবস্থা এখন আল-কায়দাই বর্ণনা করে বেড়ায়। আজ 
থেকে দশ বছর আগে দাওলাহ এই সমস্ত দলকে যে কারণে সাহওয়াত হিসেবে 
আখ্যায়িত করেছিল আজ আল-কায়দা সেই একই কারণে উক্ত দলগুলোকে 
তাগুতদের সাথে মিত্রতাকারী ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী হিসেবে আখ্যায়িত 
করছে। বরং আল-কায়দার কেউ কেউ তো এই দলগুলোর ধ্বংস কামনা করছে। 
এই দশ বছরের ব্যবধানে শামে আল-কায়দার মিত্রদের মাঝে কী পরিবর্তন হয়েছে? 
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আরবের তাগুত সরকারদের সাথে মিত্রতা করা, তুকী তাগুতের সাহায্য নিয়ে 
মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, পশ্চিমা সরকার ও জাতিসংঘের সাথে সম্পর্ক বজায় 
রাখা, এদের কাছে দাওলাহ"র বিরুদ্ধে সাহায্য ভিক্ষা চাওয়া এবং শারীয়াহ দ্বারা 
শাসনকৃত ভূমি থেকে শারীয়াহ অপসারণ করা-এই ধরনের জঘন্য অপকর্ম সম্পাদন 
করেছে শামে আল-কায়দার মিত্ররা। যদিও আল-কায়দার এই সমস্ত মিত্র দলের 
দু'একটি শুরুতে মুখে ইসলামের কথা বলত। কিন্তু প্রতিটি দিন অতিবাহিত হওয়ার 
সাথে সাথে ওদের আসল রূপ প্রকাশ হতে থাকে। তারা প্রকাশ্যেই ঘোষণা দিত যে, 
তারা একটি সিরিয়ান জাতীয়তাবাদী, নাগরিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে 
চায়। আল-কায়দার প্রধান মিত্র দলের এক নেতা হচ্ছে সালিম ইদরিস। সে সিরিয়ান 
বিপ্রবের শুরু থেকেই পশ্চিমা গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখত। নুসাইরীদের 
কাছে তুলে ধরত। ইসলামিক ফ্রন্টের নেতা জাহরান আল্লুশ- যে দাওলাহ'কে 
খারিজি আখ্যায়িত করে দাওলাহ"”র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সকলকে প্ররোচিত 
করত, সে ছিল একজন গণতন্ত্রপন্থী জাতীয়তাবাদী। এছাড়াও এই দলগুলোর লক্ষ্য 
ছিল একটি স্বাধীন সিরিয়ান রাষ্ট্র গঠন করা_যেখানে সকল চিন্তা-চেতনার লোকজন 
জায়গা পাবে। দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আল-কায়দা এই 
সমস্ত দলের সাথে জোট বেধেছিল। দাওলাতুল ইসলামের একজন শাইখ তখন 
বলেছিলেন, আজ আল-কায়দা দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যে জোটে প্রবেশ 
করেছে একদিন সেই জোটই আল-কায়দাকে হত্যা করবে। বর্তমান অবস্থা আমাদের 
সকলের সামনে স্পষ্ট। আল-কায়দার মিত্র দলগুলো কি এই দশ বছরে তাদের 
শাসনাধীন ভূমিতে শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করেছে! বরং দাওলাহ যে ভূমিগুলোতে 
শারীয়াহ”র বিধিবিধান বাস্তবায়ন করত সেই ভূমি দাওলাহ'র থেকে দখল করে 
সেখানে গাইরুল্লাহর বিধিবিধান বাস্তবায়ন করেছে আল-কায়দার মিত্র গোষ্ঠী। কুফরি 
বিধান দ্বারা শাসনকৃত ভূমি দখলের পর শারীয়াহ বাস্তবায়ন না করার বিষয়টি এক 
কিন্তু যারা শারীয়াহ দ্বারা শাসনকৃত ভূমি থেকে শারীয়াহ'র বিধান অপসারণ করে 
গাইরুল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করে তাদের অবস্থা কী হবে তা আর বলার অপেক্ষা 
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রাখে না। আমরা আল-কায়দার মিব্রদের কদর্যতাপূর্ণ অবস্থা আপনাদের নিকট তুলে 
ধরতে তাদেরই প্রকাশ করা ঘোষণা পত্রের কিছু পয়েন্ট তুলে ধরব। 


আল-কায়দার প্রধান মিত্র দলগুলোর একটি হল আহরার আশ-শাম। এই 
আহরার আশ-শাম তুকী কাফির সরকারের অনুগত এবং সিরিয়ায় তুকী সরকারের 
এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। আহরার আশ-শামের রাজনৈতিক অফিস থেকে উত্তর 
সিরিয়ায় একটি নিরাপদ অঞ্চল” শিরোনামে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে। সেখানে 
তারা বলেছে, “%6 একটি অব7 সত্য /বর কে. গত 27র বছর কাবত ঢুরকের 
সারক)র এব তুরাকের ভগ যেভাবে 75277 জনা99কে এবং /57র /42বকে 
এ/গিরে /নরে হর জন্য সহাব্য করে এসেছে এত্যেক মেরে তা ভাব) /কর। 
তাদের এই গত কহ সড়েও ঢুরফের জাতীর /নর/পত। ₹মাকির হাথে পড়েছে 
এবং তুরকের সরঠরের উপর ছেসশীর ও ট্বদেনগিক 172 পড়েছে। অচ তুর কঃ 
ফবসমরই' যাদের জন99কে এবং ত7ম7দের বকে 4য় /নয়ে হ27র জন্য 
নৈতিক ও 2ন/বভাবে সাহাব্য করে এসেছে। আর এ ৭7প)রে ত7র7 সবসময় 
তেলে /ছিল। তুরাফের এই 2475 ও দ্/রিতুশীল অবহঠনের ক)রণে তুরক 157 
/ি2বের অতীব ৬৪০ ত? হরে দ্যাঁডেরেছে এবং ভর এই £ুই দেশের জনগগের 
নব্য 57779 কাধের নুন পথ বের করেছে হর দেশ) কঃ নয়তে। আ7ঞঠলিক 
র7% সম্ঠত ৮774 হাতের একটি হচ্ছে দার়েশের (77ওলাতুল ইসলঃমের) 
/্রড্ছে সোচ্চার ₹৩৪7। জায়েশ মারাতুক পর ঢা করার মাধমে /গিবের 
অোযারোকে তছনছ করে /তিয়েছে এবং সেই সাথ আবার তুরকের /নরাপতা ও 
তাতিতের ₹7গারে হম 2777 করেছে। 7৮1র আল-তাসাদের সম্পদকে নাতি 
এবং দায়েশের হৃ্ নী/তি /গাররাকে আভজার্তিক সংকর ও এরি হের রএনেদরে 
পেছে/ ” 


এই সমস্ত বিষয় জানার পরেও আল-কায়দা এই দলের সাথে মিত্রতা করেছে 
এবং দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে জোট বেধেছে। শামে আল-কায়দার আরেক মিত্র 
হচ্ছে জাইশুল মুজাহিদীন। আল-কায়দার অন্যান্য মিত্রদের ন্যায় এই দলটিও 
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দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে তুকী সরকারকে নিরঙ্কুশ সাহায্য করার ঘোষণা 
দিয়েছিল। জাইশুল মুজাহিদীন তাদের এক অফিসিয়ালি বিবৃতিতে বলেছে, 
পিঃইঙ্ল হতাাহিলীনের নেতার তুর, তার সরবঠর ও জনগণের তি সমবেদনা 
জাান7চ্ছে ঢুরকের একজন সদ্য ও 57রক সহসা দ7এলাহ ও /িকেকে গ1টির 
হাতে হত ₹র77/ আমরা ভাঃইগ্ল হত7/হিদীন তর্কের জনগ9 ও চরবগারাকে 
সহসা দাঙলাঃহ ও /িকেক্ের /বর্ভে লড়াইয়ে সংত্হতি ও 72 ৮727 করব... 
ত7যর7 তুরাকের ভাইদের সাথে একেই খন্দকে গাজার এবং এই হতে /57র27র 
মহলের 2ত তুরছের সমধর্নের 2ত এক আত /ইসেবে /ববেচনা করব/ ” 


আমরা জানি যে, তুরস্ক হচ্ছে ভ্রুসেডার ন্যাটো জোটের সদস্য। এই জোটটি 
ক্রুসেডার ও আমেরিকার পরিচালিত বিভিন্ন সামরিক অভিযানে অংশ নেয়। তুরক্ষের 
এই জোট পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। আর তুরস্ক সরকার 
আল্লাহর বিরোধী আইন প্রণয়ন করে, তুরস্ক সরকার ও সেনাবাহিনী তার তাণ্তত 
মিত্রদের রক্ষা করে এবং বিভিন্ন জায়গায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। এরপরেও 
আল-কায়দার মিত্রা প্রকাশ্যে তুরস্কের সাথে মিত্ররা করার এবং মুসলিমদের 
বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করার ঘোষণা দেয়। 


আল-কায়দার অন্যান্য মিত্র দলগুলোও আরবের তাগুতদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন 
ও তাদের সাথে পরিপূর্ণ ওয়ালা করত। সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয় হচ্ছে আল-কায়দা 
শামে এমন দলগুলোর সাথে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়েছিল যারা 
পশ্চিমা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করত। এই দলগুলো পশ্চিমাদেরকে আহবান করত 
তারা যেন দাওলাত্ুল ইসলামের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের মাত্রা আরো বৃদ্ধি 
করে। আহরার আশ-শামের বৈদেশিক সম্পর্ক বিভাগের পরিচালক লাবিব আন- 
নাহাস তার একটি আর্টিকেলে বলেছে, “তই হু লঙ্ঢা হতে কবে ততই" 
/গারিরাকে রগ করা কঠিন হয়ে ঝাবে। আহ্রার ত7”-৯ম 2 আসাদের শাসনের 
আবস7ন ও আই এস আই এলে এর পরত এবং গঠমেকে একটি /£/তশীল 
£/তনাঞতিয়লক সরকার কেট /গারর/কে ৮1, সয়া ও অধর্নিঃতিক উতাতির পে 
/কে হাবে। তায) এমন একটা 97তনোতিক ব্বহ7 দেখতে 2ই 57 57777 
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স২7গরিভর্দের পারিচয ও মতামতকে সন্ঘ)ন করে এবং একই সাঙে। ৮৭%7লহাদের 
রমচ করে হাতে ার/ দেশের ভাবিষ্যতের জন্য একটা ইতিবাচক বাজ ভুমিকা? 
পালন করতে পারে। আমর) /চারিরার এক ও সীমানা অভতাকে রাণিত দেখতে 
চ7২/৮” 


একটু পরেই সে আবার বলেছে, “7স্ছ/তিক সমর /নমন্থো ডেভিড 
ব77গ)রে ইত /্র়েছেন/ /তিল বলেছেন এভজ্রঃজ্ত অবশঠই তই এস আই এল 
এর সাথে লভোইয়ে আরও ওরস্তগণ ভানিক) পালন ক্রাবে। সবই /ক আছে। 
ভ7227র ২০৪ থেকে এন পহ্ভ 27787 ত7ইসের /ঝরজ্্রে লভেঃইরে ৭০০ 
হে) হারিয়েছি এবং তামরা ও আযাদের /নিরের। ৪৫ /রিলো/মিটোর এল্টলাইন 
ওরে আছি অঃলেঙেঠতে / 577 ভন ত7ই এস তই এলে এর হ7কর সনে 
777নে7 কতটা বচঠিন। তায? ভন ভাই এস ভা এল কেবল একট) /নরঃগভা বা 
/57ল)7র হই নয় বরং +777/তিক ও ভাশর্গিত লই /বিভিত ভরে হর 
মোঃবাবেল? করা উীচিতি। আর এ কারণেই জঃতীয ভাটি /ঝকল্গগেঠঠি গে ভুলতে 
হবে 7577 ও ত7ই এস ত7ই এল এর /বকল্গ /ইদেবে/” সে একই আর্টিকেলে 
বলেছে, “ঝহেতে ভার 4 4ফ(৫র2/ল 427 হেলস তাই এস, এই এলে এর /বর্্ছে 
+7যারিক ত7ভবানের জণ্য 6 হেকেতু /চি? সরবগারের উচিত হবে 
জ্যজিগ্গে!চাের ঠ7বগবেলায ৬৫ ৫757 ফেল? হড7ও তান উপ) জে বের কর7/” 


শামে আল-কায়দার মিত্রদের অবস্থা এতোই কদর্যতাপূর্ণ ছিল যে, তারা 
জাতিসংঘকে সিরিয়ার জনগণের স্বার্থে কাজ করার আহবান করত। আল-কায়দার 
প্রধান মিত্র দল-ফ্রি সিরিয়ান আর্মি, নুরুদ্দীন যিনকী, শামিয়্যাহ ফ্রন্ট, ফাইলাক 
আশ-শাম ও জাইশুল মুজাহিদীনসহ আরো কয়েকটি দল ১৫-০৯-২০১৫ তারিখে 
একটি বিবৃতি প্রকাশ করে সেখানে তারা বলে, ১২) জাতিসংঘে এব জাতিসংঘের 
/নর7গতা প1রকছকে /57ির7র /বগবর্রের সকল দ/যদ্/রিতি নেয়ার জন্য এবং 


/ ২২ ৮:১৮ 
২২ /% 185 58211171160) 


35৪৪৪ ।৪ 


তালেবান ও আল-কায়দার স্বরূপ সন্ধানে... 


এর পূর্বে তারা ৪ নং পয়েন্টে বলেছে, %5 আমর7 ইউঞ্নে /5রাপতা 
গরিকছের ২০১৪ সালের ২১৬৫ এত/বের উপর ভে?র /নিতে 2ই 27/57র27ন ছন্দে 
জিত সকল দলসহুহকে তাত্মনিক্ভাবে ও বে?ন 7 ব্যতিরেকে জন্/হত্তৈকী 
সাহাব্য পোছে দেরোঃর জন্য অহুম7তি এ77ন করে; কাতে করে মাহুকের /নকট এগ 
সাহাব্য সরস পোন্ছিনে। সম্ভব ₹র/ ” 


এর কিছুদিন পরেই তারা আরেকটি বিবৃতি প্রকাশ করে সেখানে তারা বলেছে, 
গ্রিতীর়ও এভৃতপূ্ষে বেন বাজ ফাল ৭7 প7%7 সর়েও /৪ী ব/হনীঞলে। ও 
ত7র7 জের /্য়ে হে7ক) করছে হে /5777র জনগঞ্ের হঃহে 277 ভ7/তিসংের 
স)থে এই ইতিবাচক সম্গকরবজ7য 77” 


অতি সংক্ষেপে শামে আল-কায়দার মিত্রদের কিছু অবস্থা তুলে ধরলাম। আল- 
কায়দার মিত্রদের মাঝে জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও গণতন্ত্র এবং 
কাফিরদের সাথে ওয়ালা করার মত বিষয় থাকার পরেও আল-কায়দা তাদের 
সাথেই মিত্রতা করেছে। এমনকি এই দলগুলোর সাথে জোট বেঁধে দাওলাতুল 
ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। আর পিকেকে কুদীরা যে নাস্তিক এতে কি কেউ 
সন্দেহ করবে! দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে এই পিকেকের সাথেও আল-কায়দা 
জোটবদ্ধ হয়েছিল। 


যাবে। যে দলগুলো মিলে লিবিয়ায় সরকার গঠন করেছে তারাই ছিল আল-কায়দার 
মিত্র গোষ্ঠী। খলিফা হাফতারের বাহিনী-জাতীয়তাবাদী, সেকুলার ও গণতন্ত্রপন্থি। 
আল-কায়দা দারনাতেও খলিফা হাফতারের সাথে এবং অন্যান্য জাতীয়তাবাদী 
মিলিশিয়া গোষ্ঠীর সাথে দাওলাহ"'র বিরুদ্ধে জোট গঠন করে যুদ্ধ করেছে। 
ত্রিপোলিতে তারা একই কাজ করেছে। আর এই যুদ্ধে নিরঙ্কুশভাবে আমেরিকা বিমান 
দিয়ে তাদের সাহায্য করেছে। বর্তমানে লিবিয়াতে কেন আল-কায়দার কোন অস্তিত্ব 
27৮7 
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তালেবান ও আল-কায়দার স্বরূপ সন্ধানে... 


আল-কায়দার একমাত্র প্রতিপক্ষ তো ছিল দাওলাতুল ইসলাম। হ্যাঁ, লিবিয়ার 
বর্তমান সরকারের অস্তিত্বের সাথে আল-কায়দাও বিলীন হয়ে গেছে। আর লিবিয়ার 
বর্তমান সরকার যে স্রেফ ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক সরকার সেটা বোধহয় নতুন 
করে কাউকে বলার প্রয়োজন হবে না। আল-কায়দা ইয়েমেনের কীফাতে ইয়েমেন 
সেনাবাহিনীর সাথে জোটবদ্ধ হয়ে দাওলাহ”র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। ইয়েমেন 
সরকারের সেনাবাহিনী যে মুরতাদ এটা কি বলার অপেক্ষা রাখে! মালিতেও তারা 
একই কাজ করেছে-জাতীয়তাবাদী হারাকাতে আযওয়াদ নামক এক দলের সাথে 
জোটবদ্ধ হয়ে এখনো দাওলাহ*র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। 


মিত্রদের আঘাতে অস্তিত্ব সংকটে শামে আল-কায়াদাঃ 


আল-কায়দা যাদের সাথে মিত্রতা করে ইসলামী রাষ্ট্র তথা দাওলাতুল 
ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে কিছুদিন যেতে না যেতেই তারাই আবার ক্ষমতার 
ছন্দে নিজেরা নিজেরা মারামারি করেছে। শামের আল-কায়দার অবস্থা এতোটাই 
শোচনীয় হয়েছে যে, কিছুদিন পূর্বেও যারা পরস্পর মিত্রতা স্থাপন করে একজোট 
হয়ে দাওলাহ"র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তারাই আল-কায়দার উপর ক্র্যাকডাউন 
চালিয়েছে। নেতাদের কাউকে বন্দি করছে আর কাউকে হত্যা করছে। শামে আল- 
কায়দার এতো সংকটাপন্ন অবস্থা নুসাইরী সরকার বা আমেরিকার মদদপুষ্ট 
এসডিএফের হামলার কারণে হয়নি। তাদের এ অবস্থা হাকীম সাহেবের হিকমার 
কল্যাণে হয়েছে। আর হাকীম সাহেব শামে তার ক্ষমতা বিস্তৃত করার জন্য 
দাওলাতুল ইসলামকে তার প্রতিপক্ষ বানিয়েছে। তাইতো দাওলাহ যখন জাবহাত্ুন 
নুসরাহ নাম বাতিল করে দাওলাতুল ইসলাম ফীল ইরাক ওয়াশ শাম ঘোষণা 
করেছে এবং যখন জুলানী তার আমীরের বাইআত ভঙ্গ করে ডাক্তার সাহেবকে 
বাইআত প্রদানের ঘোষণা দিয়েছে তখন ডাক্তার সাহেব শামে দাওলাহ*র শাখাকে 
নিজে হস্তগত করে নেয়। কিন্তু কিছুদিন পরই হাকীমের হিকমা আবার ভূল প্রমাণিত 
হয়। আমরা জানি যে, বর্তমানে শামে আল-কায়দার অবস্থা এতোটাই শোচনীয় যে, 
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এখন নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর তারাই নিজেরা 
নিজেদেরকে প্রতিপক্ষ বানিয়েছে এবং তাদের কেউ এখন লাঞ্ুনার মধ্যে জীবন- 
যাপন করছে আর কেউ নিজেদের আঘাতের যখম নিয়ে দিন পার করছে। তথাপি 
দাওলাতুল ইসলাম টিকে আছে এবং দিনকে দিন বিস্তৃত হচ্ছে-আলহামদুলিল্লাহ। 


ইসলামী নামধারী গণতান্ত্রিক দলের কর্মীরা (আল-কায়দার ভাষায়) 
দ্বীনের রক্ষক! 


গণতন্ত্র একটি দ্বীন। ইসলামও আল্লাহর পক্ষ থেকে একমাত্র মনোনীত দ্বীন। 
মৌলিকভাবে দুইটি দ্বীন বিপরীতমুখী । এ দুটিকে একত্র করা অসম্ভব। তথাপি গত 
শতাব্দীর ১৯২৮ খিষ্টাব্দে ইখওয়ানের হাত ধরে ইসলামের নামে গণতন্ত্রের চর্চা শুরু 
হয়। অল্প সময়ের ব্যবধানে দুইটি দ্বীনকে এককব্রিকরণের এই মতবাদ পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন যাবত সঠিক আকীদাহ-মানহাজ ও তাহ্যীব- 
তামাদ্দুন থেকে দূরে থাকা এই দিশেহারা উম্মাহ গণতন্ত্র নামক কুফরি মতবাদকে 
ইসলাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। প্রাথমিক সময়ে ইসলামী 
নামধারী গণতান্ত্রিক দলগুলোর ব্যাপারে অনেকেই দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। রাষ্ত্রক্ষমতায় 
যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অনেকেই এই দলগুলোর বাস্তবতা সম্পর্কে ভুল ধারণায় ছিল। 
কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতায় যাওয়ার পর তাদের মুখোশ পুরোপুরিভাবে উন্মোচিত হয়ে যায়। 
ইখওয়ানের মত দলগুলো ক্ষমতায় যাওয়ার পর - এতদিন যারা বাস্তবতা থেকে 
দূরে ছিল - তাদের কাছেও একদম স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ওরা ইসলামের নামে 
প্রতারণা করছে। আসলে ইসলাম প্রতিষ্ঠার ধারে কাছেও নেই ওরা। আর প্রকৃতপক্ষে 
ইসলাম প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ হল নববী পদ্ধতি, আব্রাহাম লিঙ্কনের গণতন্ত্র নয়। 
এই ইসলামী নামধারী গণতান্ত্রিক দলগুলো তো তারা যারা ইরাকে ও আফগানিস্তানে 
ক্রুসেডার আমেরিকা ও তার মিত্ররা আগ্রাসন চালানোর পর জ্রুসেডারদের সাহায্য 
করেছিল। এরাই তো তারা যারা শাসন ক্ষমতায় গিয়ে কুফরি সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র 
শাসন করে, জিহাদকে অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করে, জিহাদকে নিষিদ্ধ করে, 
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তাদেরই প্রশংসা করে আল-কায়দা। এই এক ইখওয়ান-ইখওয়ানের রিদ্দাহ'র 
বিষয়টি কি কোন মুওয়াহহিদ মুসলিমের নিকট অস্পষ্ট থাকতে পারে? ইখওয়ান 
শাসন ক্ষমতায় যাওয়ার পূর্বে ইখওয়ানের ব্যাপারে কেউ কেউ দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। কিন্তু 
দল শাসন ক্ষমতায় যাওয়ার পরেও যখন গণতন্ত্র দ্বারা শাসন করে, মিসরী কুফরি 
আইন দ্বারা শাসন করাকে শারীয়াহ দ্বারা শাসন হিসেবে গণ্য করে, মুওয়াহহিদ 
মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, গণতন্ত্র রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং গণতন্ত্রের পথে 
চলার আহান করে, সেই দলের রিদ্বাহ”র ব্যাপারে কি কোন মুওয়াহহিদ সন্দেহ 
করতে পারে?! কিভাবে আল-কায়দা এমন একটি দলের প্রশংসায় মগ্ন থাকে! 
বিশেষত এক মুরসীর মৃত্যুতে আল-কায়দা কত কি-ই না করল! যার সামান্য 
পরিমাণ তাওহীদের ইলম আছে তার নিকট মুরসী তাগুত হওয়ার ব্যাপারে কি কোন 
প্রমাণ অস্পষ্ট থাকতে পারে? যে প্রকাশ্যে বলত চোরের হাত কাটার বিধান কোন 
অকাট্য বিধান নয় বরং একটি ফিকৃহী ইজতিহাদী মাসআলা, যে বলত মিসরী আইন 
হচ্ছে শারয়ী আইন, যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত এবং শারীয়াহ বহির্ভত আইন 
দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করত এমন এক তাগুতের মৃত্যুতে আল-কায়দা কিভাবে শোক 
প্রকাশ করে? আল-কায়দার বড় মাপের এক নেতা আবু উবাইদ ইউসুফ আল- 
আনাবীকে যখন তার ছাত্র মুরসীর প্রশংসা করা জায়েয কিনা-তা জিজ্ঞাসা করেছিল 
তখন ইউসুফ আল-আনাবী তাকে বলেছিল, “বরং আমরা যদি পারতাম তার পক্ষে 
প্রতিশোধ নিতাম।” সুবহানাল্লাহ! এটাই কি শাইখ উসামার আল-কায়দা? এই আল 
-কায়দার প্রতিচ্ছবি আর শাইখ উসামার আল-কায়দার প্রতিচ্ছবি কি এক ছিল? 
আল্লাহর কসম করে বলছি কখনোই না। হে আল-কায়দার অনুসারীরা! ইসলামের 
নামে যারা গণতান্ত্রিক রাজনীতি করে তাদের ব্যাপারে শাইখ উসামা ৮৮ কী 
বলেছেন তা ভালো করে ধারন করে রাখুন! শাইখ বলেন, “এই সকল দাজ্জালদের 
থেকে সতর্ক করা প্রয়োজন যারা ইসলামী জামাআত ও দলের নামে কথা বলে এবং 
মানুষকে এই কট্টর রিদ্দায় অংশগ্রহণ করার প্রতি উৎসাহিত করে। যদি তারা 
সত্যবাদী হত তাহলে দিন-রাতে তাদের একমাত্র চিন্তা হত আল্লাহ তা”আলার জন্য 
দ্বীনকে একনিষ্ঠ করা, মুরতাদ সরকার থেকে বারা তথা সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করা 
এবং আমেরিকা ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার ব্যাপারে মানুষকে উদুদ্ধ 
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করা। যদি তারা অক্ষম হয় তাহলে তারা যেন তাদের অন্তর দ্বারা তা অপছন্দ করে 
এবং মুরতাদদের প্রোগ্রামগ্ডলোতে অংশগ্রহণ করা অথবা রিদ্দাহ*র মজলিসে বসা 
বর্জন করে।”45 এই ছিল শাইখ উসামার মানহাজ। যাদেরকে শাইখ উসামা দাজ্জাল 
কায়দা তাদেরকে মিত্র বলে ঘোষণা করে। এই তো আল-কায়দার এক শাখার 
আমীর উসামা মাহমুদ “দাওয়াতের পদ্ধতি ও জিহাদি মানহাজের হেফাযত" বইতে 
ইসলামের নামে গণতান্ত্রিক দলগুলোকে তাকফীর করার কারণে খিলাফাহর 
সমালোচনা করার পর বলেছেন,£সকুলারদের ভুলনায এই দলঙ্লে। হচ্ছে ত7ল- 
ব/রদ77 /গর/ তিনি তার আরেক বই ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলোর সমীপে 
দরদমাখা আহবান তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হও” এএই সমত্ত দলের নেতা 
কমার্দ্রেকে ছীনের রন্মচ্ক" বলে 7ভিহত করেছেন/। গেল কিছুদিন পূর্বে যখন 
তাগুত সাইদী মৃত্যুবরণ করল তখন বাঙ্গালী আল-কায়দা কত কি-ই না করেছে! যে 
তাণ্ততী পার্লামেন্টের একজন আইন প্রণেতা ছিল তাকে আল-কায়দা কিভাবে 
মুসলিম উম্মাহর মহান আলেম হিসেবে উল্লেখ করে? সাইদীর লেখা শেষ বই 
সম্পর্কে জানা যায়। সে তার পূর্বের চিন্তা-চেতনা থেকে কি একটুও সরেছে? না, সে 
তার পূর্বের অবস্থাতে অটল ছিল। এরপরেও আল-কায়দা তাকে মহান আলেম বলে 
প্রচার চালায়। মুজাহিদদের ব্যাপারে এই অঞ্চলে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ফাতাওয়া তো 
সাইদী-ই দিয়েছিল। এই সাইদীর ফাতাওয়াতেই জামাতুল মুজাহিদীনের আমীর 
বাঙ্গালী আল-কায়দা জানে না? আসলে জনসমর্থনের পিছনে ছুটে আজ তারা 
নিজেদের আকীদাহ-মানহাজ বিসর্জন দিয়েছে। জিহাদ ও মুজাহিদদের ক্ষেত্রে এই 
দলগুলোর ভূমিকা সর্বদাই শক্রতাপূর্ণ ছিল। যখনই কোন ভূমিতে মুজাহিদরা 
শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করার ঘোষণা দিয়েছে তখন মুজাহিদদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি 
অগ্রগামী ভূমিকা রেখেছে ইসলামের নামে গণতান্ত্রিক দলগুলো। ফিলিস্তিনের গাজা 


+5 আর-রিসালাতুর রবীআহ ইলা আহলিল ইরাকী খাসসাহ ওয়াল-মুসলিমীনা আম্মাহ। 
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উপত্যকায় মাসজিদে ইবনে তাইমিয়াহ"র মিস্বার থেকে শাইখ ডক্টর আব্দুল লতীফ 
মুসার নেতৃত্বে জামাআতু জুনদি আনসারিল্লাহ যখন শারীয়াহ বাস্তবায়নের ঘোষণা 
হামাস। সেই মুওয়াহহিদ মুসলিমদের বাড়ি-ঘরে ও মাসজিদে হামাস বোমা হামলা 
করেছে, আহতদেরকে ধরে হত্যা করেছে এবং কারাগারে বন্দি করে বর্বরোচিত 
নির্যাতন চালিয়েছ। আমেরিকা ইরাকে হামলা করার পর যখন মুজাহিদরা দাওলাতুল 
ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে তখন এই ইখওয়ানপন্থি হিযবুল ইসলামী আমেরিকার সাথে 
মিলে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। মিসরের সিনাইতে যখন মুজাহিদরা 
ধারাবাহিক কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন তখন ডাক্তার যাওয়াহিরীর ভাষ্যমতে 
মাজলুম নেতা (1) মুরসী নিজে সেনাবাহিনী নিয়ে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। 
পাকিস্তানে জমিয়তে উলামায়ে ইসলামও মুজাহিদদের কম ক্ষতি করেনি। তাদের 
অপকর্মের এতো লম্বা ফিরিস্তি থাকার পরেও আল-কায়দা তাদেরকে দ্বীনের রক্ষক 
মনে করে! 


আল-কায়দার ভাষায় তাওহীদবাদী উন্মাহ জামায়াতে ইসলামী! 


ইসলামের লেবাসধারী মুরতাদ গণতান্ত্রিক দলগুলোর এতো এতো অপকর্ম 
বিদ্যমান থাকার পরেও আল-কায়দার অনুসারীরা তা দেখতে চায় না এবং শুনতেও 
চায় না। তাই আমি বাঙ্গালী আল-কায়দার অনুসারীদের উদ্দেশ্যে বলব, হে বাঙ্গালী 
আল-কায়দার অনুসারীরা! আপনারা যদি এই অঞ্চলে জামায়াতে ইসলামের অপকর্ম 
জানতে চান তাহলে জামাআতুুল মুজাহিদীনের সদস্যদেরকে জিজ্ঞাসা করুন-তারাই 
জামায়াতের অপকর্ম সম্পর্কে আপনাদের বলে দিবে। জামাআতুল মুজাহিদীনের বহু 
সদস্যদেরকে তাগুতের কাছে ধরিয়ে দিয়েছে আপনাদের মিত্র এই জামায়াত। শাইখ 
আব্দুর রহমান 4 কে যখন ফাঁসি দেওয়া হয় তখন খুশিতে মিষ্টি বিতরণ করেছে 
আপনাদের মহান (1) আলেম সাইদীর জামায়াত। আবার আপনারাই এই 
জামায়াতকে তাওহীদবাদী উম্মাহ বলে প্রচার করেন। কিভাবে এমন দল 
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তাওহীদবাদী উম্মাহ হতে পারে যারা সর্বদাই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে?! 
যারা ইসলামের নামে গণতান্ত্রিক রাজনীতি করে, তাদের এ কাজ কি কুফর নয়? 
যারা তাদেরকে তাকফীর করে না তারা তো তাওয়ীলের অজুহাতে তাকফীর করে 
না। কিন্তু যাদের কাজের মূল হুকুম হচ্ছে কুফর, যাদের সামনে সকল সংশয় নিরসন 
করা ও বাস্তবতা উন্মোচন করার পরেও যারা এই কুফরের সাথে লেগে থাকে তারা 
কিভাবে তাওহীদবাদী উম্মাহ হয়? হে আল-কায়দার অনুসারীরা! নাকি আপনাদের 
নিকট এই সমস্ত দলের কাজের মূল হুকুমই কুফর নয়! যদি তাই হয় তাহলে 
নিজেদের আকীদাহ-মানহাজ আবার নতুন করে পরিশুদ্ধ করুন! 


আপনাদের গায়রত কিভাবে আজ এতোটাই নিচে নেমেছে যে, যারা শাসন 
ক্ষমতায় থাকাকালীন জিহাদ ও মুজাহিদদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে, একটি 
জিহাদী দলকে প্রায় নিঃশেষ করার পিছনে যাদের মুখ্য ভূমিকা ছিল তারাই নাকি 
আপনাদের কাছে আজ তাওহীদবাদী উম্মাহ।+ আপনাদের তো লজ্জা করা উচিৎ, 
কিভাবে আপনারা শাইখ উসামার মানহাজের উপর রয়েছেন বলে দাবি করেন? 
শাইখ উসামা যাদেরকে দাজ্জাল বলেছেন, আপনারা আজ তাদেরকে তাওহীদবাদী 
উম্মাহ বলেন, মিত্র বলে ঘোষণা করেন, দ্বীনের রক্ষক বলে সম্বোধন করেন! 
নামের কারণে যদি আপনাদের নিকট তা কুফর সাব্যস্ত না হয় তাহলে শাইখ উসামা 
কেন সাইয়াফ-রব্বানীদের তাকফীর করেছিলেন? তারাও তো ইসলাম ও শারীয়াহ 
প্রতিষ্ঠার কথা বলত। কিন্তু তাদের শারীয়াহ প্রতিষ্ঠার এ দাবি শাইখ উসামার কাছে 
কোন কাজে আসেনি। বরং আপনারা আজ জনগণের সমর্থন নেওয়ার জন্য যা ইচ্ছে 
তাই করে যাচ্ছেন। তাই তো আপনারা ১৯৭১ এর শিরকী জাতীয়তাবাদী যুদ্ধকে 
ইসলামের জন্য যুদ্ধ বলে প্রচার করেন।” সেনাবাহিনীকে তার পোশাকের মর্যাদা 


£6 00111819০17 থেকে প্রচারিত “একজন মাজলুম আলিমে ছ্বীনের বিদায়” শিরোনামে 
ভিডিও 


47 0111181) 139৬9 থেকে প্রচারিত “বাংলাদেশঃ ভারতের স্যাটেলাইট স্টেট!” শিরোনামে ভিডিও 
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রয়েছে বলে প্ররোচিত করেন।+ আপনারা কোন মানহাজের অনুসরণ করছেন? 


সুনকো অজুহাতে শারীয়াহ বাস্তবায়ন না করাঃ 


তালেবানের হাত ধরে তালেবানের অনুগত আল-কায়দাও বিচ্যতির পথে 
হেটেছে। শাইখ উসামা বিন লাদিন ৮৮ এর মৃত্যুর কিছু দিন পর বিচ্যুতির পথে 
হাটতে শুরু করে আল-কায়দা। যদিও শুরুর দিকে মানহাজগত বিচ্যুতির মাঝেই 
সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে আল-কায়দার কিছু শাখার কর্মকাণ্ডে সুস্পষ্ট কুফরি 
পরিলক্ষিত হয়। শাইখ উসামা 4৬৮ জীবিত থাকাকালীন আল-কায়দার যে শাখা 
কোন ভূমি বিজয় করলে তারা সেখানে শারীয়াহ বাস্তবায়ন করত, হুদুদ কায়েম 
থেকে শুরু করে বিচার ব্যবস্থায় শারয়ী বিধিবিধান প্রয়োগ করা, মূর্তি ও শিরকী 
নিদর্শনগুলো ধ্বংস করা এবং কাফির মুরতাদদের থেকে বারা ঘোষণা করা- 
এসবগুলো আল-কায়দার বিজিত ভূমিতে একসময় দেখা যেত। এই আনসারুশ 
শারীয়াহ”কেও আমরা ইয়েমেনে বিজিত ভূমিতে শারীয়াহ বাস্তবায়ন করতে দেখেছি। 
দেখেছি তাদেরকে মাজার ও উঁচু কবর ধ্বংস করতে, প্রকাশ্যে হুদুদ বাস্তবায়ন 
শাইখ উসামার আল-কায়দার নীতির অনুসরণ করে না। তাই তো আমরা দেখি, এই 
আনসারুশ শারীয়াহ পরবর্তীতে গ্রহণযোগ্য ক্ষমতা না থাকার অজুহাতে বিজিত 
ভূমিতে শারীয়াহ বাস্তবায়ন করা থেকে বিরত থাকে। জনগণের মাঝে বিরূপ প্রভাব 
ফেলার অজুহাতে মাজার ও উচু কবর ধ্বংস করা থেকে বিরত থাকে। এমনকি এই 
সমস্ত মাজারে কার্যক্রম চালানোও নিষিদ্ধ করে না। কেবলমাত্র দাওয়াহ, বাস্তবতা 
উন্মোচন ও সংশয় দূর করার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে। আর তারা নিজেরাই এগুলো 
বলে বেড়ায়। আমরা দেখেছি, শামে সাহওয়াতরা যখন কোন ভূমি নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে 
তখন তারা না সালাত প্রতিষ্ঠা করেছে আর না তারা সালাত পরিত্যাগ করাকে 
অপরাধ হিসেবে গণ্য করেছে। তারা ইসলামী শারীয়াহ বাদ দিয়ে তাদের মনিব 


48 0111181) 1399 থেকে প্রচারিত “বাংলাদেশঃ ভারতের স্যাটেলাইট স্টেট!” শিরোনামে ভিডিও 
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আরব তাগুতদের প্রণয়নকৃত নাগরিক আইন দ্বারা শাসন করছে। তারা আমর বিল 
মা'রূফ নাহি আনিল মুনকার পরিত্যাগ করেছে। আল-কায়দা এবং তার মিত্র গোষ্ঠীর 
/িলে আইন ভ7রী করতে গর ঝেমন £/ডি শেইভ ক্র7 ও হর চে ক)পডে 
গ%77ন কর? ₹ত77/7নিছ। তাহলে কয়েক /িনের মধ্যেই ?রে7/চিত পল্ট' হাবে। 
/ত 47 ৯577 সম)ত হবে? 4) হবে একটি 77 সয)ত। ত777 অঙ্গে 
বরর্বে বন 777 চলে হব ত7র হ7র7/5য77 করে/” সুবহানাল্লাহ! আমাদের 


পর্দ 


রব আল্লাহ ডঞ্ এর আদশ কি এটাই? তাদের সক্ষমতা থাকা সত্তেও তারা না 
শারীয়াহ বাস্তবায়ন করছে আর না সৎকাজের আদেশ করছে এবং অসৎকাজ থেকে 


নিষেধ করছে! 


একই ধরনের কাজ আমরা আল-কায়দার ইয়েমেন শাখাকে করতে দেখেছি। 

যখন তারা মুকাল্লা শহর দখলে নেয় তখন তারা সেখানে না শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করেছে 
আর না আমর বিল মারূফ নাহি আনিল মুনকার করেছে। তৎকালীন আল-কায়দার 
ইয়েমেন শাখার আমীর আবু বাসীর উহাইশী প্রকাশ্যে বলেছে“তায/দ্র 
77787যউতে বহু %ত7র আাছে। তআিঃত-ই জানে হোখনে কত /রক হচ্ছে। /ভ 
এখন ত7য7দের করণীয় হল ত7যর7 চে করে বাবে? বেত পের; /লিফলেটে 
ইত7 সবরনের £752/ত 7 ব্যবহার করাতে। আ7যর7 এই কঃজটি করে 7 
আমাদের তারে কভু করতে হবে £তি ভাঙতে হবে /রিক ৭নতস করতে কলে, 
ন7জ7র ভাঙতে হবে তার 577 ভাঙ) 577ভিব। কখন ও7গ%7 4) কর) ১75 
র/খবেন হুরোগ তত হবে তখন চেটে /7পচহ০ কর্বেন/ শহর দখল করার মালে 
এই নয় হে ত7গ%ন তায়বীন পেয়ে সোছেন এবং ত7পদ জনগগের উপর ইন 
জারী করবেন। তার 772হ কখন দের আঞব?র 2ইতৈে তখন বলবেন 4) ত777 
পারব 7/” সুবহানাল্লাহ! তাহলে আলী 2 কে দেওয়া রাসুলুল্লাহ ৪৮ এর সেই 
আদেশের বাস্তবায়ন কোথায়? রাসুল &৪ তো বলেছেন, “হে আলী তুমি কোন মূর্তি 
ংস না করে ছাড়বে না এবং কোন উচু কবর সমান না করে ছাড়বে না।” একদিকে 
আল্লাহর রাসুল &৬ আদেশ করেছেন মূর্তি ভেঙ্গে ফেলতে এবং উচু কবর সমান করে 
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দিতে অপরদিকে তারা করছেটা কী? আমরা আল-কায়দার এই ইয়েমেন শাখাকেই 
দেখেছি, তারা উচু কবর ও মাজার গুড়িয়ে দিত। কিন্তু আজ তাদের শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা 
কোথায় গেল? বড় বড় শহর দখল করার মত শক্তি তাদের আছে কিন্তু সেই বিজিত 
শহরে শারীয়াহ বাস্তবায়ন করার মত শক্তি তাদের নেই। এর চেয়ে বড় আশ্চর্যের 
বিষয় আর কী হতে পারে?! 


এছাড়াও ২০১২ সালে যখন আল-কায়দা আযওয়াদ অঞ্চলের ভূমি বিজয় 
করে সেখানে শারীয়াহ কায়েম করে, হুদুদ প্রতিষ্ঠা করে এবং শিরকী নিদর্শন ও উচু 
কবর ভেঙ্গে ফেলে তখন আল-কায়দার বিলাদুল মাগরিব আল-ইসলামীর আমীর 
আবু মুসআব আব্দুল ওয়াদুদ তাদের জন্য দিক-নির্দেশনামূলক একটি রিসালাহ 
প্রেরণ করে। তাতে সে বলে,ত7ক7দ তঞ্জুলে তাদের ভুল /527স7ত পারলািচ্ত 
₹রেছে। 7 ত) হল /বীতিত তলে এস্ত +/রীযক 7ভৰ7রদ/ তাই সে তাদেরকে 
দ্রুত শারীয়াহ বাস্তবায়ন করা, উচু কবর ধ্বংস করা এবং শক্তির মাধ্যমে মুনকার 
পরিবর্তন করা থেকে বিরত থাকতে আদেশ করে। আর এগুলো করা ছাড়া তাদের 
বিজিত ভূমিতে যা চলমান থাকে সেটাকে তারা শারীয়াহ বাস্তবায়ন বলে প্রচার 
করতে থাকে। বরং যে সকল মুওয়াহহিদ মুসলিমরা অধিকৃত ভূমিতে পরিপূর্ণ 
শারীয়াহ বাস্তবায়ন করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ করে। এক্ষেত্রে আরো 
নিকৃষ্ট যে কাজটি তারা করে তা হল, যে দলগুলোকে তারা পূর্বে মুরতাদ মনে করত 
সেই দলগুলোর সাথে তারা জোটবদ্ধ হয়ে মুওয়াহহিদ মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করে। তারা এই ধরনের কাজ শামে করেছে, লিবিয়াতে করেছে, ইয়েমেনে করেছে, 
মালিতে করেছে। যারা গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বা জাহিলী পৌত্তলিক রাষ্ট্র 
সেই মুরতাদদের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে তারা মুওয়াহহিদ মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করে যারা তাদের অধিকৃত ভূমিতে পরিপূর্ণরূপে শারীয়াহ বাস্তবায়ন করে। 
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তআল-কায়দা এব রাফিদীঃ 


আল-কায়দার অবস্থা আজ এতোটাই নিচে নেমেছে যে, মুশরিক রাফিদীদের 
হত্যা করলে আল-কায়দা বিবৃতি প্রকাশ করে নিন্দা জানায়। যে স্থানগুলোতে আল্লাহ 
ব্যতীত অন্যকে সিজদা দেওয়া হয়, যে স্থানগুলোকে স্বয়ং মুশরিকরা মাসজিদ নামে 
আখ্যায়িত করে না আল-কায়দা এ শিরকী স্থানগ্তলোকে মাসজিদ হিসেবে উল্লেখ 
করে। অথচ মাসজিদ তো হল যেখানে আল্লাহর জন্য সিজদা করা হয়। যে রাফিদী 
হত্যা করার কারণে আল-কায়দা দাওলাতুল ইসলামের নিন্দা করে। অথচ এই আল 
-কায়দাই শাইখ উসামা ১ এর সময় মুশরিক রাফিদীদের উপর গাড়ি বিস্ফোরণ 
ঘটাতো। তানযীম আল-কায়দারই অন্যতম একজন শাইখ আবু সুফিয়ান সাইদ 
মুসআব আয-যারকাওয়ী 4৮ এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কিন্তু বর্তমান আল- 
কায়দা আজ পরিবর্তন হয়ে গেছে। এক ডাক্তার যাওয়াহিরী ব্যতীত আর কে 
রাফিদীদের হত্যা করাতে আনন্দিত হত না? আর কে রাফিদীদেরকে পৌত্তলিক 
মুশরিক বলে আখ্যায়িত করত না? 


আল-কায়দার শারয়ী বিভাগের প্রধান ছিলেন শাইখ আবু ইয়াহইয়া আল- 
লিব্বী ৮ - তিনি আলে সালুল কর্তৃক এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রেক্ষিতে 
দেওয়া বক্তব্যে বলেন, “এমনকি মুশরিক রাফিদীরা-সম্প্রতিকালে যাদেরকে 
তাকফীর করার ব্যাপারে, যাদের রহস্য উন্মোচন করার ব্যাপারে এবং যাদের শিরক 
বর্ণনা করার ব্যাপারে ফাতাওয়ার পর ফাতাওয়া প্রকাশ হত তারাই নাকি আজ 
অনুমোদিত আকীদাহ সম্পন্ন ব্যক্তি হয়ে গেছে, এমন সম্মেলনে মুসলিমদের 
প্রতিনিধিত্ব করার সহিত যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সকল ধর্মের মাঝে ঘনিষ্ঠতা 
অর্জনের জন্য। তাহলে মুশরিক রাফিদীরা কি হিদায়াত পেয়ে গেছে নাকি তোমরা 
পথভ্রষ্ট হয়েছো হে ঘনিষ্ঠতা অর্জনের আহানকারীরা এবং তাদের সহযোগীরা?... এ 
দ্বীন কতই না নিকৃষ্ট যা আহলুস সুন্নাহর তাওহীদ ও রাফিদীদের শিরকের মাঝে 
সমন্বয় সাধন করে এবং এর অধীনে সম্মানিত সাহাবীগণের বিরোধিতাকারীদের, 
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তাদেরকে লানত ও তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণের মাধ্যমে অপবাদ 
আরোপকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে। আবার এই নিকৃষ্ট দ্বীনে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয় 
উম্মুল মুমিনীন আয়িশা ৬১০ থেকে দায়মুক্ত ঘোষণাকারীরা, তাকে অপবাদ 
আরোপকারীরা ও তার ব্যাপারে মিথ্যা রটনাকারীরা।”4, 


আর শাইখ হামদ আল-হুমাইদী-তাগ্তত আলে সালুল কর্তৃক তার মৃত্যুদণ্ড 
কার্যকর করার পর আল-কায়দার ইয়েমেন শাখার মালাহিম মিডিয়া থেকে প্রকাশিত 
বিবৃতিতে তাকে নক্ষত্র হিসেবে ভূষিত করা হয়েছিল, তিনি রাফিদীদের ব্যাপারে 
বলতে গিয়ে শীইখ ইবনে আব্দুল লতীফ ১২ এর উক্তি উল্লেখ করার পর বলেন, 
“সেটা ছিল তার সময়ের কথা, যদি তিনি এই যুগে মক্কা, মদিনা, বাকী কবরস্থান ও 
অন্যান্য জায়গায় তাদের শিরকের দৃশ্য দেখতেন তাহলে কেমন হত? সুতরাং তাদের 
পুরুষ, নারী, সাধারণ জনগণ এবং আলেম সবাই কাফির।”9০ 


কিছু কিছু ব্যক্তি কয়েকশ বছর পূর্বে সাধারণ রাফিদীদের ব্যাপারে কতিপয় 
আলেমগণের দেওয়া ফাতাওয়া নিয়ে এসে বর্তমান সময়ের সাধারণ রাফিদীদের 
ব্যাপারে প্রয়োগ করে-তাদের জবাবে আল-কায়দারই একটি শাখার আমীর ক্রুশ 
চূর্ণকারী শাইখ আবু মুসআব আয-যারকাওয়ী ১৬৮ বলেছেন, “সাধারণ রাফিদীরা 
সাধারণ আহলুস সুন্নাহর মতো-এ উক্তি করা -আল্লাহর কসম- কেবলই সাধারণ 
আহলুস সুন্নাহ'র প্রতি জুলুম। আহলুস সুন্নাহর মধ্যে তাওহীদের যে মূলনীতি 
রয়েছে তা এবং রাফিদীদের মধ্যে হুসাইন ও আলে বাইতের নিকট সাহায্য চাওয়ার 
যে মূলনীতি রয়েছে এ দুটি কি সমান! কারবালায় এবং অন্যান্য স্থানে তাদের কর্ম 
তো কোন দূরদর্শী ব্যক্তির নিকট গোপন নয়। তাদের আকীদাহ"র মধ্যে রয়েছে_ 
তাদের ইমামদেরকে নিষ্পাপ মনে করা এবং ইলমুল গায়েব ও পৃথিবীতে হস্তক্ষেপ 
করার বিষয় তাদের দিকে নিসবত করা। এছাড়াও আরো বহু শিরক রয়েছে 
যেগুলোর ব্যাপারে কোন ব্যক্তির অজ্ঞতার উজর গ্রহণযোগ্য হয় না। 


4? আত-তাকারুবু বাইনাল আদইয়ান 
১০ আকৃওয়ালু আহলিল ইসলাম ফীল হুকমি 
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আহলুস সুন্নাহ'র মধ্যে নাবী && এর সাহাবীগণের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার যে 
মূলনীতি রয়েছে তা এবং রাফিদীদের মধ্যে সাহাবীগণের প্রতি বিদ্বেষের যে মূলনীতি 
রয়েছে, এমনকি তাদেরকে লা'নত করা যাদের মূলে রয়েছে নাবী &৪ এর দুই 
সাহাবী আবু বকর ও ওমার, আয়িশা সিদ্দীকা ৬৪ কে ফাহেশার অপবাদ দেওয়া 
এ দুটি কি সমান! আল্লাহর কসম এই দু”টি সমান নয়। 


ত77হর কসম এ £7টি সয7ন নর এবং কখনে7ই 4 £7টি এক হবে 57 
তনচ্গ ৭7 বাকের 751 ওত হর 

অতঃপর ইরাকে রাফিদীদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত ব্যক্তি নিশ্চিতভাবেই 
জানে যে, তারা সাধারণ নয় যে অর্থে আপনি উদ্দেশ্য করেন। বরং তারা দখলদার 
কাফিরের সৈনিকে পরিণত হয়েছে এবং সত্যবাদী মুজাহিদগণের বিরুদ্ধে গুপ্তচরে 
পরিণত হয়েছে। জাস্ফরী, হাকীম এবং অন্যান্য রাফিদীরা কি এই সমস্ত লোকদের 
ভোট ছাড়াই শাসন ক্ষমতায় পৌঁছেছে?! ইবনে তাইমিয়াহ”র যুগে তার দেওয়া 
ফাতাওয়া নিয়ে এসে বর্তমান সময়ের রাফিদীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাটা কেবলই 
জুলুম-দুই যুগের রাফিদীদের মাঝে অনেক পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে। 
আলেমগণের একটি অংশ নির্দিষ্টভাবে সকল রাফিদীদের কুফরির কথা বলেছেন। 
যেমন- শাইখ হামুদ বিন উকলা, শাইখ সুলাইমান আল-উলওয়ান, শাইখ আলী 


আখ্যায়িত করত। কিন্তু আজ এই আল-কায়দার কী হল যে, তারা রাফিদীদের 
হুসাইনিয়্যাতগুলোকে মাসজিদ নামে আখ্যায়িত করে। হে আল-কায়দার অনুসারীরা! 
দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকরা যখন মুশরিক রাফিদীদের উপর বিস্ফোরণ ঘটায় 
তখন আপনাদের নেতারা এর নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দেয় এবং প্রচার করতে থাকে 
যে, এ কাজ বৈধ নয়। আর আপনারাও নেতাদের অনুসরণ করে রাফিদীদের 
হত্যাকে না জায়েয মনে করেন। রাফিদীদের উপর গাড়ি বিস্ফোরণ ঘটানো তো 


2 বায়ানুন ওয়া তাওদ্বীহুন লিমা আছারাহুল মাকৃদিসী ফী লিকাইহী মাআ কৃনাতি আল-জাযিরাহ 
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শাইখ উসামার আল-কায়দারই সুন্নাহ। আবু মুসআব থেকে শুরু করে আবু সুফিয়ান 
করত। বিস্ফোরক দিয়ে রাফিদীদের হত্যা করার সুন্নাহ তো দাওলাহ-ই প্রথম শুরু 
করেনি। এই সুন্নাহ তো যারকাওয়ীর সুন্নাহ, এই সুন্নাহ শাইখ উসামার সুন্নাহ। 
রাফিদীদেরকে আমভাবে হত্যা করা শাইখ উসামার জীবদ্দশায় প্রথমে শুরু 
করেছিলো ইরাকের আল-কায়দা। ইরাকের ভূমিতে যতদিন আল-কায়দার অস্তিত্ব 
লক্ষ্যবস্ত বানাতো। আর এক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করেছিলেন শাইখ আবু মুসআব 
আয-যারকাওয়ী ১৬ - এই শতাব্দীতে তিনিই রাফিদীদেরকে আগ্রাসী শত্রু আখ্যা 
দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। রাফিদীদের বিরুদ্ধে শাইখের এই যুদ্ধ 
পৃথিবীর আনাচেকানাচে সকল মুসলিম ও মুজাহিদদের অন্তর প্রশান্ত করেছিল। 
রাফিদীদের বিরুদ্ধে শাইখের এই বরকতময় অভিযানের ব্যাপারে আল-কায়দারই 
আমাদের আহলুস সুন্নাহ” ভাইদের রক্ত ঝরিয়ে এবং বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সুন্নী 
মাসজিদগ্ডলো দখল করে সেগুলোকে পৌত্তলিক রাফিদী মাসজিদ ও হুসাইনিয়্যাতে 
রূপান্তরিত করে আনন্দন পায়_-যেগুলোতে তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট 
সাহায্য চায়। তথাপি এসব সত্তেও আল্লাহর কসম আমরা জানি যে, রাফিদীরা 
উৎপেতে থাকা এক শত্রুর মত। আল্লাহ আবু মুসআব আয-যারকাওয়ীর উপর রহম 
করুন, যার মাধ্যমে আল্লাহ ইরাকের আহলুস সুন্নাহ'কে সম্মানিত করেছেন। তিনি 
রাফিদীদের সাথে কী করেছিলেন যখন তিনি নিরন্ত্র আহলুস সুন্নাহ”র বিরুদ্ধে 
রাফিদীদের বিস্তৃত অনিষ্টতা ও গুরুতর বিপদ দেখেছিলেন। এবং কিভাবে আল্লাহ 
তা'আলা আমাদের বীরপুরুষদের দন্তের মাধ্যমে তাদের ক্ষতি প্রতিরোধ করেছিলেন 
_যারা আল্লাহর প্রতি অগ্রসর হয়ে পিছু না হটে বিস্ফোরক ভর্তি গাড়ির বিনিময়ে 
দুনিয়াকে বিক্রি করে দিয়েছে এবং দুনিয়ার চাকচিক্যকে তালাক দিয়েছে, এই 
গাড়িগুলো রাফিদীদের রাতকে দিনে পরিণত করেছে। সুতরাং হে আবু মুসআব 
আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন, আপনিই পাপিষ্ঠ রাফিদীদের ক্ষতি প্রতিরোধ 
করার ক্ষেত্রে আমাদের জন্য এক বরকতময় সুন্নাহ রেখে গেছেন।” 
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এই হল শাইখ আবু সুফিয়ান সাইদ আশ-শেহরীর বক্তব্য। এরপরেও যদি 
করা দাওলাহ শুরু করেছে তাহলে আমরা বলি, আপনারা আপনাদের নেতাদের 
জিজ্ঞাসা করুন, ইয়েমেনে বদরুদ্দীন হুথীর জানাযায় কে গাড়ি বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলঃ 
এক বিস্ফোরণে ১৪২ জন নিহত এবং কয়েকশ আহত হয়েছিল। আমরাই 
আপনাদের বলছি, ১৪৩১ হিজরীর যুল-হাজ্জ মাসে আমীন উসমানী 4 বদরুদ্দীন 
হুথীর জানাযায় বিস্ফোরক ভর্তি গাড়ি দিয়ে রাফিদীদের উড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেই 
হামলায় ভাই শহীদ হন (আমরা তার ব্যাপারে এমনটাই মনে করি আর আল্লাহই 
তার হিসাব গ্রহণকারী) এবং ১৪২ জন নিহত ও কয়েকশ আহত হয়। আর এই পুরো 
অভিযানের ভিডিও “মালাহিম” মিডিয়া থেকে 'নুসিরতুম ইয়া আহলাস সুন্নাহ" 
শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। শুধু কি হামলা করাতেই সীমাবদ্ধ ছিল? ১৪৩১ 
হিজরীর ১৯ ই যুল-হাজ্জ মাসে রোজ বৃহস্পতিবার আল-কায়দার ইয়েমেন শাখা 
একটি বিবৃতি প্রকাশ করে, তাতে আহনুস সুন্নাহর সন্তানদেরকে আহ্বান করা হয় 
তারা যেন নাবী ৪৬ এর সম্মান রক্ষার ব্যাটেলিয়নে যোগদান করে। সেই বিবৃতিতে 
বলা হয় শিয়া বিপদ অত্যাসন্ন। এই বিবৃতির শেষের দিকে বলা হয়ঃ “আহলুস 
সুন্নাহ যেন জেনে রাখে, রাফিদী হুঘীদের লক্ষ্যবস্তু বানানো আমাদের জন্য একটি 
শারয়ীসিদ্ধ বিষয়। তাই আমরা আমাদের আহলুস সুন্নাহ”্র ভাইদের সতর্ক করছি 
তারা যেন রাফিদী হুঘীদের সমাবেশ ও কাফেলাগুলো বর্জন করে। আমরা তাদের 
মাধ্যমে প্রতারিত ব্যক্তিদের আহ্বান করছি, সময় ফুরিয়ে যাবার আগে তারা যেন 
রাফিদী হুণীদের পরিত্যাগ করে। আমরা রাফিদী হুথীদের জন্য এমন বীর পুরুষ 
প্রস্তুত করে রেখেছি যাদের মন কখনোই শান্ত হবে না যতক্ষণ না তারা রাফিদী 
হুথীদের অপবিত্রতা থেকে এবং আহলুস সুন্নাহ'র বিরুদ্ধে তাদের অপরাধ থেকে 
যমীনকে পবিত্র করে। তারা শান্ত হবে না যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হয় এবং দ্বীন 
পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়।” রাফিদীদের ব্যাপারে এই ছিল শাইখ উসামার 
মানহাজ, এটাই ছিল শাইখ উসামার আল-কায়দা। কিন্তু আজ আল-কায়দা এ কী 
করছে?! রাফিদীদের যখন হত্যা করা হয় তখন আল-কায়দা জানায় নিন্দা আর 
আল-কায়দার উমারা তালেবান নেয় প্রতিশোধ। এরপরেও কি কেউ বলবে আল- 
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যাওয়াহিরীর পরিবতিত এই আল-কায়দার মানহাজের দিকেই কি 
আন্বান করেছিলেন শাইখ উসামা ১২)? 


শাইখ উসামা ১৬৮ কি এই মানহাজের দিকে আহবান করেছিলেন যে, তার 
হাতে গড়া সংগঠন আল-কায়দা বা অন্য মুজাহিদগণকে আফগান থেকে বের করে 
দেওয়া বা নিমুল করার ব্যাপারে আমেরিকার সাথে চুক্তি করা হবে। শাইখ উসামা 
বিন লাদিন £৮কি এই মানহাজের দিকে আহ্বান করেছিলেন যে, ইরাক, শাম, 
ইয়েমেন, ফিলিস্তিনসহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ইহুদী-খিষ্টানরা এবং তাদের দালালরা 
দখলদারিতৃ চালিয়ে যাবে, নির্যাতন-নিপীড়ন অব্যাহত রাখবে আর আমেরিকা ও 
তার দোসরদের সাথে শান্তিচুক্তি করা হবে? শাইখ ১ কি এই মানহাজের দিকে 
আহান করেছিলেন যে, আমাদের বোন ড. আফিয়া সিদ্দীকাসহ হাজার হাজার 
থাকবে আর তালেবান আমেরিকার নিরাপত্তা বিধান করেই যাবে এবং যারা 
আমেরিকার ত্রাস বা হুমকির কারণ হবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে? শাইখ ২৪ কি 
আফগানিস্তানের অধিবাসী হওয়ার ভিত্তিতে ওয়ালা করার মানহাজের দিকে আহবান 
করেছিলেন? শাইখ কি জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতীক স্বাধীনতা সৌধে ফুল 
দেওয়ার মানহাজের দিকে আহান করেছিলেন? শাইখ উসামা ১৬৮ কি গণতান্ত্রিক, 
ধর্মনিরপেক্ষ বা জাতীয়তাবাদী দলগুলোর সাথে জোটবদ্ধ হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করার মানহাজের দিকে আহ্বান করেছিলেন? শাইখ কি এই মানহাজের দিকে 
আহ্বান করেছিলেন যে, উইঘ্ুরে মুসলিমগণ নির্যাতিত নিম্পেষিত হতে থাকার পরেও 
চীনের সাথে ভালো সম্পর্ক তৈরি করা হবে? ধিক্কার জানাই শত ধিক্কার জানাই 
লাঞ্থিত অপদহ্থ এই তালেবানকে! আল্লাহর কসম! ফিলিস্তিনে মুসলিমগণ এখনো 
নির্যাতিত নিপীড়িত বরং বিগত দিনগুলো থেকে ক্রমান্বয়ে তা বেড়েই চলেছে। এ 
সত্তেও আমেরিকা নিরাপত্তা পায় তালেবানের কাছে!! এটাই কি চাওয়া পাওয়া ছিল 
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শাইখ উসামার!! আহ আফসোস! তিনি চেয়েছিলেন কী আর এখন তালেবান এবং 
শাইখের কথিত উত্তরসূরীরা করছেটা কী? 


তিনি চেয়েছিলেন পৃথিবীর সব জায়গাতেই কুফফারদের জন্য ত্রাসের সৃষ্টি 
করা হবে। বর্তমানে দাওলাতুল ইসলাম ছাড়া অন্য কেউ কি আমেরিকা ও তার 
দোসরসহ সকল কুফফারদের বিরুদ্ধে ত্রাসের সগ্তার করছে? প্রিয় পাঠক! সকল 
কুফফার কি জাধিরাত্ুল আরব থেকে বের হয়ে গেছেঃ সকল কুফফার কি মুহাম্মাদ 
৪৮ এর উপদ্বীপ থেকে বের হয়ে গেছে? তাহলে আমেরিকা কী কারণে নিরাপত্তা 
পেল তালেবানের পক্ষ থেকে? কী সেই কারণ? এখানে বদলে গেছে কে? আমেরিকা 
নাকি তালেবান? আমেরিকা ও তার দোসরদের সাথে তালেবানের রিদ্দামূলক গর্হিত 
এই শান্তিচুক্তিকে কিভাবে এই প্রজন্মের আল-কায়দা ফাতহে মুবীন বলতে পারে? 
ফাতহে মুবীন কি এটাই যে, আমেরিকা আফগান ছেড়ে চলে গেছে? তাহলে শাইখ 
উসামা ১৬৮ টুইনটাওয়ারে হামলা চালিয়েছেন কেন? তখন তো আমেরিকা 
আফগানিস্তানে হামলা চালায়নি, তবে কেন শাইখ এই হামলা পরিচালনা করলেন? 
পরিচালিত কুফরি বিশ্ব ব্যবস্থা ধ্বংস করতে পারেন। আমেরিকার পরিচালিত বিশ্ব 
ব্যবস্থা তো এখনো ধ্বংস হয়নি। তাহলে কোথায় ফাতহে মুবীন? আমেরিকা 
চাইছিলো যেন আফগানিস্তান থেকে বিশ্বব্যাপী কোন জিহাদের কার্যক্রম চলতে না 
পারে। তালেবান যেন আগের মত কোন মুহাজিরকে আফগানিস্তানে ঠাই না 
দেয়_-যারা আমেরিকা ও তার মিত্রদের জন্য হুমকি হতে পারে। আর তালেবান সেই 
সুযোগটাই করে দিল-এই মানহাজের দিকেই কি শাইখ উসামা ১২০ আহ্বান 
এবং কুফফারদের এজেন্ট মুরতাদ শাসকদের উৎখাত করা এবং পুরো পৃথিবীতে 
আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। মুসলিমরা নিরাপদ না হলে 
কুফফাররা কোথাও নিরাপত্তা পাবে না। শাইখের এ কথারই বাস্তবায়ন করে চলেছে 
তার প্রকৃত উত্তরসূরী দাওলাতুল ইসলামের আমীর-উমারা এবং এর সন্তানগণ-_ 


আলহামদুলিল্লাহ 
৯ 
৯1৯11 ৯৯ মা 
95 53/2811171412013 


35৪৪৪ ।৪ 


তালেবান ও আল-কায়দার স্বরূপ সন্ধানে... 


শাইখ উসামা বিন মুহাম্মাদ বিন লাদিন/২/৮ এর ইচ্ছা ছিল আমেরিকা ও তার 
অধিবাসীরা নিরাপত্তার স্বপ্নও দেখতে পারবে না। বর্তমানে শুধুমাত্র দাওলাতুল 
ইসলামই আমেরিকা এবং সকল কুফফারদের নিরাপত্তাকে ত্রাসে পরিণত করেছে। 
ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়াসহ পুরো পৃথিবীজুড়েই খিলাফাহ"র সিংহরা 
কুফফারদের ঘুম হারাম করে দিয়েছে-যে ব্যাপারে শব্র-মিত্র সবারই জানা আছে। 
এভাবেই দাওলাতুল খিলাফাহ শাইখের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়ে যাচ্ছে। যদিও 
ডাক্তার সাহেবের আল-কায়দা কুফফারদের দোরগোড়ায় সংঘটিত হামলাগুলো 
নিয়ে সমালোচনা করেছে। তাদের সমালোচনার কারণ ছিল, এগুলোর মাধ্যমে 
রাজনৈতিক কোন ফলাফল অর্জন হয়নি। তাদের দাবি হল- বেসামরিক 
আমেরিকানদের হত্যা করাটা তেমন কোন ফায়দাজনক কাজ না। আসলে শাইখ 
উসামা ৯ আমেরিকানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন বেসামরিক কুফফারদের 
হত্যার মাধ্যমে। নাইনইলেভেন” এর বরকতময় হামলায় কয়েক হাজার 
আমেরিকার বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে। আর শাইখ উসামা ৯২ এর ইচ্ছা 
ছিল আমেরিকা ও তার অধিবাসী অর্থাৎ আমেরিকার সামরিক এবং বেসামরিক কেউ 
যেন নিরাপত্তার স্বপ্ন দেখতে না পারে। শুধু সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলা করা হবে 
এবং বেসামরিক সবাই নিরাপদে থাকবে এমনটা শাইখের ইচ্ছা ছিল না। এটা তার 
বক্তব্য দ্বারাই একেবারে স্পষ্ট। আর দাওলাতুল ইসলামও সে কাজটা করে থাকে। 
প্রকৃতপক্ষে দাওলাতুল ইসলামই ইরাক, শাম, খোরাসান, লিবিয়া, পশ্চিম আফ্রিকা, 
সোমালিয়া এবং ফিলিপিনের ফ্রন্টগুলোতে আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়ে গেছে এবং 
ফ্রন্ট লাইন ছাড়াও আমেরিকাসহ সকল কুফফারদের নিজ দেশে তাদেরকে 
জলন্ত শিখা যেন তাদের দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এব্যাপারে শাইখ আবু ইয়াহইয়া আল- 
আমাদের দেশে অবস্থান করে। এর দ্বারা বুঝা যায়, এই যুদ্ধের ঘ্রাণ যদি তাদের 
দেশে পৌঁছে, তাহলে তাদের কি অবস্থা হতে পারে! 


পশ্চিমারা দুটি পয়েন্টে কাজ করেঃ 
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* প্রথমত, আমাদের দেশগুলিতে এবং আমাদের ইসলামিক ভূমিগুলির 
অভ্যন্তরে সামরিক ক্রিয়াকলাপে আমাদেরকে ব্যস্ত রাখা। এমনকি এই 
সামরিক ক্রিয়াকলাপ পশ্চিমাদের বাহিনী বা এজেন্টদের বাহিনীর বিরুদ্ধে 
হলেও। 


সুরক্ষিত ও নিরাপদ হিসাবে দেখাতে চায়। তারা (নিজদের) দেশগুলিকে 
নিরাপত্তার ব্যাপারে আশ্বস্ত করে রাখতে চায়। 


* সুতরাং আমাদের এই দূষিত রাজনীতিটিকে সফল হতে দেওয়া উচিত হবে 
না। তাই যুদ্ধ তাদের দেশগুলির গভীরে স্থানান্তরিত করার জন্য আমাদের 
যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। এমনকি নিয়মিত বিরতিতে বিক্ষিপ্ত অপারেশন 
আকারে হলেও প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। 


তাদের দেশে একটি শক্তিশালী এবং নিখুত অপারেশন, আমাদের দেশে 
তাদের বাহিনী বা তাদের এজেন্টদের বাহিনীর বিরুদ্ধে কয়েক ডজন অপারেশনের 
সমান। 


আমাদের উচিত নয় যে, সমস্ত কাজকর্মে ফুটবল মাঠের ডিফেন্ডারের মত 
সীমান্তে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানে সীমাবদ্ধ থাকব (ফুটবল মাঠের ডিফেন্ডারের মূল 
কাজ হচ্ছে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড় বিশেষ করে স্ট্রাইকারকে থামানো, গোল করা 
থেকে বিরত রাখা) আর আমদের শক্ররা পুরো ময়দানকে তাদের বিচরণক্ষেত্র 
বানিয়ে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াবে। 


€৩৮ র্ত ৩৮185 এ] ৪5 9916 ৫ ০৪৯১1 ক ০৪৮ 9৮১৯ 
“অতঃপর তোমরা যখন তাতে প্রবেশ করবে, তখন তোমরাই জয়ী হবে। আর 
আল্লাহর উপর ভরসা কর যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।” 


এ কথার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল-কায়দার সাথে যুক্ত সকলে যেন পশ্চিমা 
দেশগুলিতে, বিশেষত আমেরিকার অভ্যন্তরে সামরিক বা দুর্বিষহকারী অপারেশন 
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চালানোর জন্য চেষ্টা করে। তবে এক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো বা অস্থিরতার প্রয়োজন নেই। 
গুরুত্পূর্ণ বিষয় হল - সুন্দর পরিকল্পনা গ্রহণ এবং পদক্ষেপগুলিকে মজবুত করা। 
তারপরে সফল বাস্তবায়ন। আল্লাহ-ই বিশ্বস্তদের অভিভাবক।৮52 


এর বিপরীতে আল-কায়দার আমীর ডাক্তার আইমান যাওয়াহিরী শাইখ 
উসামা ১৮ আমেরিকা ও অন্যান্য কুফফারদের জন্য ফাঁদ স্বরূপ যে ফ্রন্টগুলো 
অজুহাতে। যে ফাঁদ শাইখ উসামা পেতেছিলেন কাফিরদের জন্য তা ডাক্তার সাহেব 
নষ্ট করে দিলেন। আল-কায়দার খোরাসান শাখা বিলুপ্তির মাধ্যমে আমেরিকাকে 
আঘাত করার বড় সুযোগটি নষ্ট করে ফেললেন। সংগঠনের নিজস্ব অবকাঠামো না 
থাকলে ইচ্ছা স্বাধীনভাবে কাজ করা যায় না। আর এভাবেই তিনি শাইখ উসামা বিন 
লাদিন ১২ এর ইচ্ছাকে পায়ে ঠেলে দিলেন। 


এই শতকে ভন্মাহ'র পুনর্জাগরণকারী শাইখ সামা 4/ 


সম্মানিত ভাইয়েরা আমার! শাইখ উসামা ৬ ছিলেন এই শতকে উম্মাহর 
পুনর্জাগরণকারী। তিনি ছিলেন একজন মহান অগ্রপথিক। তিনি কুফফার মুরতাদদের 
বিরুদ্ধে জবান এবং তরবারি দ্বারা জিহাদ চালিয়ে গেছেন। তিনি উম্মাতে মুসলিমাকে 
নির্যাতন নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা করতে এবং আল্লাহর যমীনে আল্লাহর শারীয়াহ 
প্রতিষ্ঠা করতে নিজের আয়েশী জীবন ত্যাগ করেছিলেন। তার মত উম্মাহর মহান 
বীর সেনানীর কীর্তি এই স্বল্প পরিসরে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। কিন্ত আজ আমরা 
ডাক্তার সাহেবকে দেখি, তিনি শাইখ উসামা ১৬ এর পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিয়ে 
যাবে তো দূরের কথা বরং সেগুলোকে নষ্ট করছে। নষ্ট করেছে তিলেতিলে গড়ে 
তোলা শাইখ উসামা 9৮ এর আল-কায়দার চিন্তা-চেতনাকে। আল-কায়দার 
মানহাজকে কলুষিত করেছে বৈপ্লবিক চিন্তা-ধারায় পরিবর্তিত করার মাধ্যমে। 


52 বিক্ষিপ্ত ভাবনাঃ পৃষ্ঠা ১৪-১৫ 
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তারই অদুরদর্শিতার কারণে উম্মাহ”র মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি হয়েছে। ডাক্তার সাহেব 
হিকমতের নাম দিয়ে কত কী-ই না করেছে!! আর হ্যাঁ, তাওহীদবাদী মুজাহিদগণই 
পশ্চিমা সভ্যতার মূলে আঘাত করতে নাইনইলেভেন ঘটিয়েছিলেন। আর সর্বোত্তম 
লাসভেগাসে আমেরিকাকে হতবিহুল করে দিয়েছেন। নাইনইলেভেনে হামলার 
মুওয়াহহিদগণের উত্তরসূরী তো তারা নয় যাদের সর্বোচ্চ নেতারা পশ্চিমা পোশাকে 
সজ্জিত নারীদের সাথে বিলাসবহুল হোটেলে বসে আলাপচারিতা করে। মুজাহিদরা 
তো সেই উসামার উত্তরসূরী যিনি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব ১২০ এর মত 
উম্মাহ”কে তাওহীদ শিখিয়েছেন। চিনিয়ে দিয়েছেন কে শত্রু আর কে মিত্র। শিক্ষা 
দিয়েছিলেন আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা”্র মত মহান আকীদাহ। তিনি ছিলেন বিশুদ্ধ 
আকীদাহ-মানহাজের অধিকারী, কাফির ও কুফরের ব্যাপারে আপোষহীন এক মহান 
অগ্রনায়ক। শাইখ উসামা ১ এই শতকে উম্মাহকে শিখিয়েছেন আল্লাহর যমীনে 
শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করার একমাত্র উপায় হল জিহাদ ও কিতাল। তিনি ইসলামী 
লেবাসধারী কাফিরদের ব্যাপারে গোলোক ধাঁধায় ছিলেন না। তিনি জানতেন 
ইসলামের নাম বলে বেড়ানো এই সকল শাসকরা ইসলামের কোনই উপকার করবে 
না। পক্ষান্তরে এরাই মুসলিমদেরকে কাফিরদের গোলামে পরিণত করেছে। তাই 
তিনি তাদের থেকে মুসলিম উম্মাহ'কে সর্বদাই সতর্ক করতেন। আজ দাওলাতুল 
ইসলাম শাইখ উসামা বিন লাদিন 4 এর মানহাজের উপর চলছে। তাই আপনি 
এ দাওলাহ'কে দেখবেন না কোন কাফিরের চাটুকারিতা করতে-হোক সেটা আসলী 
কাফির অথবা মুরতাদ কাফির। শাইখ উসামা যেমন পশ্চিমাসহ সকল কাফিরদের 
মনে ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন ঠিক একইভাবে দাওলাহ আজ কাফিরদের মনে ত্রাস সৃষ্টি 
করছে। শাইখ উসামা কাফিরদের সাথে যে কর্মপদ্ধতি ব্যবহার করতেন দাওলাহ 
কাফিরদের সাথে আজ একই কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করছে। তাই আল্লাহর অনুগ্রহে 
দিনকে দিন দাওলাহ বিস্তৃত হচ্ছে ঠিক যেমন শাইখ উসামা ৬৬ এর জীবদ্দশায় 
আল-কায়দা বিস্তৃত হয়েছিল। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ডাক্তার আইমান 
যাওয়াহিরীর হিকমার স্রোতে আজ আল-কায়দা সংকুচিত হচ্ছে। লিবিয়ার আল- 
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কায়দা আজ হাকীমের হিকমার কারণে বিলুপ্ত, তিউনিসিয়ায় ইসলামী দাবিদার 
সরকার দলের প্রতি ডাক্তার সাহেবের গোলোক ধাঁধার কারণে সেখানে আল-কায়দা 
নিশ্চিহ, সবশেষে তার হিকমার কল্যাণে শামে নিজেরা একে অপরের সাথে 
মারামারি করে আজ বিলুপ্তির পথে-আল্লাহ এদের হিদায়াত দান করুন নতুবা এদের 
বিলুপ্তি তরাঘিত করুন আমীন! 


বিবাতিত এই আল-কায়দার অন্যতম এবং প্রধান রুপকার হলেন 
সাফীনুলে উন্মাহ আইমান আয-যাওয়াহিরী! 


শাইখ উসামা ১৬৮ ২০১১ সালের মে মাসে আমেরিকার হামলায় শাহাদাত 
বরণ করার পর থেকে তানযীম আল-কায়দার নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন আইমান আয 
-যাওয়াহিরী। মিসরে থাকাকালীন এক সময় তিনি ইখওয়ানের সাথে যুক্ত ছিলেন। 
তানযীম আল-কায়দার প্রধান ব্যক্তিত্ব হওয়ার পর থেকেই আল-কায়দার মত 
হকৃপন্থি জিহাদী দলকে বৈপ্লবিক দলে রূপান্তরিত করার চেষ্টা শুরু করে দেন। এক 
সময় তিনি আল-কায়দার মৌলিক চিন্তা-চেতনাকে বদলে ফেলে ভিন্ন চেহারায় রূপ 
দেন। বদলে ফেলেন পূর্বের আল-কায়দার আকীদাহ-মানহাজও। আমাদের মহান 
শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল-আদনানী এ তাকে একদম উপযুক্ত উপাধিতে ভূষিত 
করেছেন। তিনি যথার্থই বলেছেন, কারণ ডাক্তার যাওয়াহিরীর সাফাহাতের অন্তর্ভুক্ত 
কি এটা নয় যে, একটি স্বাধীন দাওলাহ তথা রাষ্ট্রকে নিজের অধীনস্থ ঘোষণা করা, 
অথচ ডাক্তার যাওয়াহিরী নিজেই এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, “7ল)তুল ২৪7 
আ/ল-ইসলা7যর7হ ইার/তে আকগ/নভান তাল-ইসল75র77হ এবং তা এই 
£?টির সা বাকের ই৮7রাতে ইসলা)ছির/7হকে হত ক্রাছি-এই ইল??? 
ই57রাতঙলে) একজন »সকের অধীন 7%/ 7৮ কর? বাচ্ছে আ7তি এভ্তিই 
/িলাবগাহর রা তি হবে তে পাতি এই /তিন ইমারাককৈ এবং সকল 
হস/ঃলিমদেরকে এক/হিত ক্রাবে/ ৮ ডাক্তার যাওয়াহিরী একই সাক্ষাতকারে বলেছেন, 
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“€মার) 2577 55 (21) হলেন আগ/লতানে ইযারাতে ইসল/5র7তর 
আানীর। আর গতাাহিদের নয থেকে হে এই ই৮7র7তের ৮1 কত হর তে এবং 
ই উ৮7য7 /ন ল7টন (হ/5%) হো) ওমরের একক্রুন 2দ5ক/ ”৬ ডাক্তার 
যাওয়াহিরীর বক্তব্য থেকে যা স্পষ্ট হয় তা হল - তিনটি ইসলামী ইমারাত রয়েছে, 
যেগুলো কোন একজন শাসকের অধীনস্থ নয়। আর শাইখ উসামা ১ মোল্লা 
মুহাম্মাদ ওমার ১৮ এর একজন সৈনিক। তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় যে, না মোল্লা 
ওমার এবং না শাইখ উসামা দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ”র আমীর 
ছিলেন। হঠাৎ করে কিভাবে ডাক্তার যাওয়াহিরী দাওলাতুল ইরাক আল- 
ইসলামিয়্যাহ”র আমীর দাবি করে বলল, দাওলাহ"র মূল আমীর হচ্ছে মোল্লা ওমার! 
এর চেয়ে বড় সাফাহাত আর কী হতে পারে-যার পূর্বের এবং পরের বক্তব্য 
সাংঘর্ষিক?! 


এমন ব্যক্তি কি সাফীহ নয়, যে নিজের সৈনিকদের হত্যাকারীর বিপদাপদ 
দূর হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করে। যেমনটি করেছিল তাণ্তত মুরসীর 
ক্ষেত্রে। 


এ ব্যক্তি তো অবশ্যই সাফীহ, যে একটি সেকুলার দলকে সরকার গঠন 
তিউনিসিয়ায় আল-কায়দা বিলুপ্ত হওয়ার দায় কেবলই ডাক্তার যাওয়াহিরীর। আন- 
নাহদা পার্টি যখন ক্ষমতায় আসে যাওয়াহিরী তখন আল-কায়দার তিউনিসিয়া 
শাখাকে কোন ধরনের হামলা না করার আদেশ করে। পাশাপাশি সরকার গঠনের 
জন্য আন-নাহদা পার্টিকে সাহায্য-সহযোগিতা করার আদেশ করে। আন-নাহদা 
পার্টি যে একটি সেকুলার সংগঠন সেটা স্বয়ং ডাক্তার যাওয়াহিরী স্বীকার করেছেন। 
আর তিউনিসিয়ার আমীর আবু ইয়াদ সৈনিকদেরকে নাহদা পার্টির হাতে তুলে দিয়ে 
দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য লিবিয়াতে পালিয়ে যায়। যাওয়াহিরীর 
এই সাফাহাতমূলক আদেশের পরে তিউনিসিয়ায় আল-কায়দা বিলুপ্ত হয়ে যায়। 
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এটা তো অবশ্যই সাফাহাতের অন্তর্ভুক্ত যে, জাতীয়তাবাদী ও সেকুলার 
দলগুলোর সাথে জোট করে সরকার গঠনের আদেশ করা। যাওয়াহিরী এই কাজটি- 
ই করেছে লিবিয়াতে, শামে, মালিতে এবং তিউনিসিয়ায়। যাদের লড়াইয়ের ভিত্তি-ই 
হচ্ছে একটি জাতীয়তাবাদী বা সেকুলার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা তাদের সাথে কিভাবে 
আল-কায়দা জোট গঠন করে? শাইখ উসামা ১ এর জীবদ্দশায় আল-কায়দার 
কোন শাখাকেই এমন করতে দেখা যায়নি। এটা শাইখ উসামার মানহাজও ছিল না। 
কারণ শাইখ উসামা জোট করতেন ঈমান ও আকীদাহ"র ভিত্তিতে যাওয়াহিরীর 
সাফাহাত প্রসূত মাসলাহার ভিত্তিতে নয়। ডাক্তার যাওয়াহিরীর এই সাফাহাতের 
হয়েছে তিউনিসিয়ায়। আল-কায়দার এ সমস্ত অপকর্মের পিছনে একটি উক্তি 
সবসময়-ই লক্ষ্য করা যায় তা হল- এগুলো করা হয়েছে ডাক্তার যাওয়াহিরীর 
আদেশে বা দিকনির্দেশনায়। 


ডাক্তার যাওয়াহিরীর উল্লেখযোগ্য সাফাহাতের একটি হল- ডাক্তার 
যাওয়াহিরী দাওলাতুল ইসলামের মাঝে বাথ পার্টির সাবেক কিছু অফিসার -যারা 
শাইখ যারকীাওয়ী এবং শাইখ আবু আনাস আশ-শামীর কাছে পূর্বের কুফর থেকে 
তাওবা করেছে - তারা থাকার কারণে দাওলাহ"র নেতৃত্ব শারয়ীসিদ্ধ ও খিলাফাহ 
শারয়ীসিদ্ধ না হওয়ার অভিযোগ তুলেছে। অথচ স্বয়ং যাওয়াহিরীর শুরাতেই সাইফ 
আল-আদেলের মত সাবেক মিসরী আর্মির অফিসার রয়েছে। বাথ পার্টির সাবেক 
অফিসার দাওলাহ"র মাঝে থাকার কারণে যদি যাওয়াহিরীর নিকট দাওলাহর 
নেতৃত্ব শারয়ী দিক থেকে প্রশ্ববিদ্ধ হয় তাহলে ডাক্তারের প্রণীত উসুলের (?) 
আলোকে তার শুরাতে সাইফ আল-আদেল থাকার কারণে তার শুরাও শারয়ী দিক 
থেকে প্রশ্রবিদ্ধ। এমনকি শাইখ আবু সুফিয়ান সাইদ আশ-শেহরী যিনি আলে 
সৌদের এলিট ফোর্সের একজন সদস্য ছিলেন, তিনি আল-কায়দার ইয়েমেন শাখার 
নেতৃত্বে থাকার কারণে উসুলে যাওয়াহিরীর আলোকে ইয়েমেন আল-কায়দার 
নেতৃত্বও শারয়ী দিক থেকে প্রশ্নবিদ্ধ ছিল। বাঙ্গালী আল-কায়দার নেতৃত্বে বাংলাদেশ 
তাগুত সেনাবাহিনীর সাবেক অফিসার মেজর জিয়া থাকার কারণে উসুলে 
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যাওয়াহিরী অনুযায়ী আনসার আল-ইসলামের নেতৃত্ব শারয়ী দিক থেকে প্রশ্নবিদ্ধ। 
আমরা জানি যে, মেজর জিয়া দীর্ঘদিন পর্যন্ত আনসার আল-ইসলামের সামরিক 
শাখার প্রধান ছিলেন। আর তার অধীনেই বাংলাদেশে আনসার আল-ইসলামের 
সামরিক কাজ হয়েছে। উসুলে যাওয়াহিরী অনুযায়ী এই অঞ্চলে আল-কায়দার 
সামরিক কাজগুলো একজন শারীয়াহ বহির্ভুত নেতার অধীনে হয়েছে। এই ধরনের 
মূলনীতি (?) কেবলমাত্র একজন ব্যক্তি তার সাফাহাতের দরুন-ই বলতে পারে। 


ডাক্তার যাওয়াহিরীর উপর হিকমতের চেয়ে সাফাহাত প্রাধান্য পাওয়ার 
কারণেই দাওলাতুল ইসলামের বিরোধিতায় আত্মনিয়োগ করেছে যাওয়াহিরী। 
শামের মুসলিমদের সাহায্য করার জন্য যখন দাওলাতুল ইসলাম শামে কার্যক্রম 
পরিচালনা করেছে তখন এই ডাক্তার যাওয়াহিরী দাওলাহ"র অধিকৃত ভূমি ছেড়ে 
দিয়ে দাওলাহ'কে ইরাকে ফিরে আসার আহ্বান করেছে। আর দাওলাহ তার এই 
অযৌক্তিক আহ্াীনে সাড়া না দেওয়ার কারণে যাওয়াহিরী দাওলাহ*র বিরোধিতায় 
লিপ্ত হয়েছে। ডাক্তার যাওয়াহিরীর এই সাফাহাতমূলক অযৌক্তিক বক্তব্যের জবাব 
যাওয়াহিরীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, “কেন বাকি সংগঠনগুলো ছাড়া কেবল 
দাওলাহ'কে ইরাকে ফিরে যেতে হবে এবং কেন অন্যান্য সংগঠনের জন্য নিজ দেশে 
ফিরে যাওয়া আবশ্যক নয়? আপনার এই নাসীহা কেন দাওলাহ ব্যতীত অন্যান্য 
জিহাদী সংগঠনকে উদ্দেশ্য করে না-যে সংগঠনগুলো হয়তো গণতন্ত্রের শাসনে পথ 
চলার মনস্থ করে নতুবা উপসাগরীয় সংস্থার সাথে মিত্রতা করে? আর কেনইবা এই 
সকল সংগঠন যেখান থেকে এসেছে সেখানে ফিরে যাবে না?” 


শামে সাহওয়াতদের মধ্যে বিভিন্ন মতের ও চিন্তার লোক ছিল। কেউ 
সেকুলার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে, কেউ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অথবা 
কেউ নাগরিক জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে লড়াই করছিল, এরা সকলেই 


55 আব্দুল মাজীদ আল-হাতারী আর-রিমী হলেন ইয়েমেনের একজন প্রসিদ্ধ সালাফী আলেম। 
যিনি শাইখ আহমাদ মুসা জিবরীল (হাফিঃ) -এর শিক্ষক এবং তার পিতার বন্ধু। 
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দাওলাহ"র বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। কিন্ত যাওয়াহিরী এই ধরনের দলের সাথেও হাত 
মিলিয়ে দাওলাহ”র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। দাওলাহ যখন খিলাফাহ ঘোষণা করল 
তখন সাফাহাতের দরুন যাওয়াহিরী একজন মৃত ব্যক্তির বাইআত নবায়ন করে 
বিরোধিতা করতে লাগল। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যখন সত্যবাদী 
মুওয়াহহিদগণ খলীফাতুল মুসলিমীনকে বাইআত প্রদান করলেন তখন যাওয়াহিরী 
খারিজি দমনের প্োগান তুলে প্রতিটি অঞ্চলে দাওলাহ"র বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে 
দিল। কিন্তু আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ দ্বারা এই মাজলুম দাওলাহ”কে আল্লাহ-ই 
সাহায্য করেছেন। তাই তো এই দাওলাহ আজ অব্দি টিকে আছে নববী মানহাজের 
উপর। এই দাওলাহ টিকে আছে উসামা, আবু মুসআব আর আবু ওমারের 
মানহাজের উপর। 


যে ব্যক্তি ক্কুরাইশদেরকে অপদস্থ করার ইচ্ছা করবে আল্লাহ্‌ তাকে 
অপদস্থ করবেন! 


ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে আল্লাহ কুরাইশদেরকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আল্লাহ 
“একজন কুরাইশী ব্যক্তির দুইজন অকুরাইশী ব্যক্তির সমপরিমাণ শক্তি রয়েছে।” 
যুহরীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এর মানে কী? তিনি বললেন, বিচক্ষণতা। [আহমাদ 
মুসনাদে বর্ণনা করেছেন, বুখারির শর্তে সনদ সহীহ| আর বিশেষভাবে নেতৃত্বের 
ক্ষেত্রেও আল্লাহ তাদেরকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন রাসুল &$ বলেছেন, “যতদিন 
কুরাইশরা দ্বীন কায়েম করবে ততদিন খিলাফাহ ও শাসন ক্ষমতা কুরাইশদের 
হাতেই থাকবে। এ বিষয়ে যে-ই তাদের সাথে শত্রুতা করবে আল্লাহ তাকে উপুড় 
করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।” ডাক্তার যাওয়াহিরী ঠিক সে কাজটাই করলেন যে 
ব্যাপারে রাসুল && সতর্ক করেছেন, তিনি বলেছেন “যে ব্যক্তি কুরাইশদেরকে 
অপদস্ত করার ইচ্ছা করবে, আল্লাহ তাকে অপদস্ত করবেন।” নাবী ৪৬ আরো 
বলেছেন, “যে ব্যক্তি কুরাইশদের অপমান করবে আল্লাহ তাকে অপমান করবেন।” 
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আমরা জানি যে, আমীরুল মুমিনীন শাইখ আবু বকর আল-বাগদাদী 4৮ ছিলেন 
কুরাইশী, তার মাজলিসে শুরার প্রায় ৩ জন ছিলেন কুরাইশী। যে সাহওয়াতদের 
পক্ষ নিয়ে যাওয়াহিরী আবু বকর আল-বাগদাদী ও তার সৈনিকদেরকে খারিজি বাগী 
ও আগ্রাসী শত্রু আখ্যায়িত করেছিল আল্লাহ সেই সাহওয়াতদেরকেই যাওয়াহিরী ও 
তার শামের দলের উপর আযাব হিসেবে নামিয়ে দিয়েছেন। যার ফলশ্রুতিতে শামে 
যাওয়াহিরীর দলকে প্রায় নির্মল করার ক্ষেত্রে মূল ভূমিকায় নেমেছিল সেই 
সাহওয়াতরাই। এমনকি যাওয়াহিরী যেই বিশ্বাসঘাতক জুলানীর বাইআত গ্রহণ করে 
একজন কুরাইশী আমীরকে কষ্ট দিয়েছিল এবং তাকে দোষারোপ করেছিল সেই 
জুলানীই যাওয়াহিরীকে দুনিয়ার মুসলিমদের সামনে লঙ্জিত করেছে। আর এগুলো 
আল্লাহর পক্ষ থেকে যাওয়াহিরীর প্রাপ্ত ফলাফল। কেননা রাসুল &%& বলেছেন, “যে 
ব্যক্তি কুরাইশদেরকে অপদস্ত করার ইচ্ছা করবে, আল্লাহ তাকে অপদস্ত করবেন।” 


আল-কায়দা তালেবানের কথা কাজে ভারসাম্য নেহ! 


রক্ষা করতে পারেনি। শাইখ উসামা বিন লাদিন ১ এর শাহাদাতের পর কিছু দিন 
যেতে না যেতেই তানযীম আল-কায়দা শাইখের রেখে যাওয়া মানহাজ থেকে বিচ্যুত 
হতে থাকে এবং দাবি ও কাজের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়। বিপরীতে 
দাওলাতুল ইসলাম তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত একই মানহাজের উপর 
প্রতিষ্ঠিত আছে। দাওলাতুল ইসলামের উমারাগণ কথায় এবং কাজে সত্যবাদী। 
দাওলাহ তার কথা এবং কাজে ভারসাম্য রক্ষা করে চলে। দাওলাহ*র উমারাগণ 
না। অথচ তালেবানের অনুগামী ডাক্তার আইমান আয-যাওয়াহিরী তার বক্তব্য ছারা 
প্রমাণ করেছেন যে, জাতিসংঘের সদস্যপদ চাওয়াও একটি কুফরি কাজ। প্রিয় ভাই! 
আপনি দাওলাহ"র মাঝে এমন ভারসাম্যহীনতা লক্ষ্য করবেন না-ওয়ালিল্লাহিল 
ফাদলু ওয়াল মিন্নাহ। বিষয়টি একটু খেয়াল করেন, আমীর জাতিসংঘের সদস্যপদ 
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চাচ্ছে আর অধীনস্থ ব্যক্তি জাতিসংঘের সদস্যপদ চাওয়া কুফরি (কুফরে আকবার) 
মনে করছে। একই বিষয় আমীরের কাছে বৈধ আর অধীনস্থ ব্যক্তির কাছে কুফর! 
আপনি কি চিন্তা করেছেন, কতটা বিপরীতমুখী, কতটা ভারসাম্যহীন আকীদাহ! এটা 
তানযীম আল-কায়দাতেই পাওয়া যায় নবুওয়াতের আদলে প্রতিষ্ঠিত খিলাফাহ 
রাষ্ট্রের আকীদাহ-মানহাজে পাওয়া যায় না। তানযীম আল-কায়দার কর্মপদ্ধতিতে 
এই ধরনের অসংখ্য ভারসাম্যহীনতা পরিলক্ষিত হয়। এর মধ্য থেকে আরো একটি 
উল্লেখ করছি। গেল বছর কাতারে অনুষ্ঠিত ফিফা ওয়ার্ড কাপ সফলভাবে আয়োজন 
করতে পারার জন্য কাতারকে অভিনন্দন জানিয়েছে তালেবান। অপরদিকে আল- 
কায়দার ইয়েমেন শাখা ফিফা ওয়ার্ড কাপ আয়োজনের জন্য নিন্দা জানিয়েছে। 
এখানেও চরম বৈপরীত্য লক্ষ্য করা গেল। তবে ব্যাপারটি এখানেই শেষ নয়। 
তানযীম আল-কায়দা তাদের উমারা তালেবানের মাঝে এ ধরনের বৈপরীত্য ও 
কুফরি কর্মকাণ্ড দেখেও তালেবানকে বর্জন তো করেইনি এমনকি তালেবানের এই 
কুকীর্তি উল্লেখ করে নিজেদেরকে এর থেকে মুক্ত ঘোষণাও করেনি। তালেবানকে 
বর্জন ও তালেবানের কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত ঘোষণা করার বদলে তারা তাদের 
আনুগত্যে লেগে আছে এবং তাদের উচ্চপ্রশংসায় লিপ্ত আছে। প্রিয় পাঠক! আপনি 
কি লক্ষ্য করেছেন, কারা দাবি এবং কাজে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেনি? আমরা 
আশাকরি বুঝাতে সক্ষম হয়েছি যে, দাবি এবং কাজে তানযীম আল-কায়দা 
ভারসাম্য রক্ষা করেনি এবং তাদের মানহাজ বিকৃত হয়েছে। যেমনটা আমরা জানতে 
পারি আমাদের সম্মানিত শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল-আদনানী ১৮ এর বক্তব্যেঃ 
হয়েছে, আমরা এ ব্যাপারে বলছি অথচ কষ্ট আমাদের মর্মমূলে আঘাত করছে আর 
আমাদের অন্তর তিক্ততায় পূর্ণ। আমরা এটা বলছি সকল প্রকার মনোক্ষুপ্রতা নিয়ে, 
আর আমরা কতইনা চেয়েছিলাম একথা না বলতে, কিন্তু আমাদের উপর জরুরী 
হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, আমরা সত্য বলব এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবো না। 
অবশ্যই (তাদের) বদলে যাওয়া ও পরিবর্তন হওয়া সুস্পষ্ট হয়ে গেল, নিশ্চয়ই 
বর্তমানের আল-কায়দা জিহাদের আল-কায়দা নয়, সুতরাং এটি আর জিহাদের 
ভিত্তিও নয়, নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই এর প্রশংসা করে, তাগুতের প্রতি বন্ধুত্বের ভাব 
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দেখায়, অর্থ বিকৃতকারী ও পথভ্রষ্টরা এর সাথে নরম নরম কথা বলে। আল কায়দা 
এখন জিহাদের ভিত্তি নয়, সাহওয়াত ও ধর্মনিরপেক্ষরা এর সাথে একই সারিতে 
রয়েছে, অতীতে যারা তাদের বিরোধী ছিল, অথচ তারা এখন এর প্রতি সন্তুষ্ট এবং 
তাদের ফাতওয়া অনুযায়ী মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। নিশ্চয়ই বর্তমানে আল- 
কায়দা জিহাদের ভিত্তি হিসেবে স্থগিত হয়ে গেছে, বরং এর নেতৃত্ব এমন একটি 
কুড়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে যা দাওলাতুল ইসলাম এবং আগত খিলাফাহ"র ধ্বংসকারী 
মুজাহিদদের মধ্যে বিভক্তি এনেছে, তারা দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু 
করেছে যা মুওয়াহহিদদের রক্ত ও খুলি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, যে দাওলাহ*র প্রশংসা ও 
সমর্থন করেছে সকল জিহাদের নেতারা, এবং তারা এর বৈধতা বছরের পর বছর 
বজায় রেখেছে গোপনে ও প্রকাশ্যে, এমনকি তারাও যারা এর বিরুদ্ধে আজকের 
দিনে যুদ্ধ করছে। এটা এমন জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল যখন তারা দাওলাহ”র 
আমীর ও সৈনিকদের প্রশংসায় কবিতা রচনা করত এবং এর উপকারিতা স্বীকার 
করত এবং নিকট অতীতকে স্বীকৃতি জানাতো যা প্রত্যেক মুসলিমের কাঁধে খণ 
হয়েছিল। কী পরিবর্তন হয়েছে? আমীর একই, নেতৃত্ব একই, সৈনিক একই এবং 
মানহাজও এক ই1৮56 


তালেবান আল-কায়দা টার্গেট পরিবর্তন করেছেঃ 

কুরআন-সুন্নাহ ও বিশুদ্ধ আকীদাহ-মানহাজ থেকে বিচ্যুত হওয়ার সাথে সাথে 
তালেবান আল-কায়দা নিজেদের টার্গেট পরিবর্তন করে ফেলেছে। দাওলাহ”র অনেক 
বিরোধীরাও টার্গেট পরিবর্তন করেছে। যেমন আল-জাজিরা চ্যানেলকে দেওয়া 
সাক্ষাৎকারে জুলানী বলেছে যে, ডাক্তার তাকে সিরিয়ায় আমেরিকার লক্ষ্যবস্তুতে 
হামলা চালাতে নিষেধ করেছে। তাহলে টার্গেট পরিবর্তন করেছে আল-কায়দা এবং 


56 এটা আমাদের মানহাজ নয় এবং কখনো ছিলও না। 
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তালেবান। এছাড়াও পূর্বে গত হওয়া আমাদের আলোচনা থেকেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে 
যাওয়ার কথা। তালেবান পূর্বে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে আর এখন তারা 
আমেরিকার নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে নজ দেশে কাজ করছে। শুধু তাই নয়, বরং 
আফগানিস্তানে সাধারণ মুসলিমদের মধ্য থেকে যারা সালাফী মতাদর্শের তাদের 
অনেককে হত্যা করে বিভিন্ন স্থানে ফেলে রেখেছে। সালাফী মাদারিসগুলো বন্ধ করে 
দেওয়া হয়েছে। বিশুদ্ধ আকীদাহ”র মুসলিমরা সেখানে অনিরাপদ। কিন্তু মুশরিক 
করা এবং আম্মাজান আয়িশা ৮৮ কে অপবাদ দেওয়ার মত জঘন্য কাজ করার 
পরেও তারা তাদের শিরকী রীতিনীতি পালনের জন্য নিরাপত্তা পায় আর সালাফী 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। আজ তালেবানের টার্গেট পরিবর্তন হয়ে 
তালেবানের অনুসারী আল-কায়দাও টার্গেট পরিবর্তন করে ফেলেছে। তারা 
মুওয়াহহিদ মুজাহিদগণকে খারিজি অপবাদ দিয়ে অন্যান্য আসলী কুফফার এবং 
মুরতাদ শাসক ও গোষ্ঠীগুলোর সাথে যুদ্ধ করার থেকে দাওলাহ"র বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। আল-কায়দা টার্গেট পরিবর্তন করেছে, কারণ তারা 
মুরতাদদের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে যেমন- 
শাম, লিবিয়া এবং অন্যান্য স্থানে। আল-কায়দা টার্গেট পরিবর্তন করেছে; তারা 
আরব বসন্ত পরবর্তী তাগুত সরকারগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছে। 
প্রিয় ভাই! আপনি বিষয়টি গভীরভাবে লক্ষ্য করুন! মুসলিম নামধারী দেশগুলোর 
শাসকদের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করা উচিৎ ছিল আল-কায়দার। কিন্তু আল-কায়দা 
তাদের টার্গেট বদলে ফেলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে। তারা শুধু 
মুখেই আমেরিকাকে টার্গেট বানানোর কথা বলে কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন কথা বলে। 
যেমন - যাওয়াহিরী জুলানীকে বলে দিয়েছে যেন আমেরিকাকে লক্ষ্যবস্ত না বানায়। 
আসলে এইসবই তাদের দ্বিমুখী নীতি। আল-কায়দা তাদের বক্তব্য আর সারগর্ভহীন 
বিবৃতির মধ্যেই আমেরিকাকে টার্গেট বানানো সীমাবদ্ধ রেখেছে। আল-কায়দার 
বোকা সমর্থকরা বিষয়টি অনুধাবনের ক্ষমতাও রাখে না (আল্লাহ তাদের সঠিক বুঝ 


দান করুন)। . 
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দাওলাতুল ইসলাম তার টার্গেট পরিবর্তন করেনি-আল্লাহর অনুগ্রহে 
দাওলাতুল খিলাফাহ এগিয়ে চলছে সুলতান মাহমুদ গজনবী এবং সুলতান 
সালাহউদ্দীন আইউবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে। আমরা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, মূর্তি 
সংহারক মাহমুদ গজনবী এর হিন্দুস্থান আক্রমণের পূর্বে নিজেদেরকে ইসলামের 
সাথে সম্পৃক্ত দাবিকারী মুশরিক কারামাতীয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা যোরা বাতেনী 
রাফিদী)। আরো স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, বাইতুল মাকৃদীস বিজয়ী সালাহউদ্দীন 
আইউবী ১৬ এর কর্মপদ্ধতি। তিনি ফিলিস্তিনে খ্রিষ্টানদের আক্রমণের পূর্বে 
কুফফারদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনকারী নামধারী মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে 
তাদের নির্মল করে তারপরই তিনি বাইতুল মাকৃদীসের দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। 
বারাবরই মুসলিমদের মধ্য থেকে যারা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করেছে তারা 
কাফিরদের রক্ষা করার জন্য মুসলিমদের উপর আক্রমণ করে গেছে। এর 
ধারাবাহিকতা বর্তমানেও বিদ্যমান। এজন্যই দাওলাতুল খিলাফাহ -4| (১০- 
সালাহউদ্দীন আইউবী ৬৬৮ এর কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা সাজিয়েছে যে, 
আমাদের প্রধান টার্গেট হল আসলী কুফফার তথা ইহুদী, খিষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ 
ইত্যাদি কুফফাররা। আর যারাই এদের পর্যন্ত পৌঁছতে আমাদের জন্য বাধা সৃষ্টি 
করবে মুসলিমদের মধ্য থেকে-তাদেরকেও টার্গেট করা হবে। তাদেরকেও টার্গেট 
ফিলিস্তিন মুক্ত করা সম্ভব হবে না। 


তিনি বলেন, “সালাহউদ্দীন শাসকদের এবং তাদের সাহায্যকারীদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করেছেন যারা ক্ুসেডারদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করেছে। যদিও তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলত। কারণ সালাহউদ্দীন জানতেন যে, 
এই ব্যক্তিরা তাদের এই কর্মের মাধ্যমে এই মহান কালিমার বিপরীত করেছে। আর 
এটা একটা জানা বিষয় যে, এই সমস্ত সরকার ও দলের সাথে যুদ্ধ করা ব্যতীত 
ফিলিস্তিনে পৌঁছা সম্ভব নয়-যারা ইহুদীদেরকে বেষ্টন করে আছে এবং আমাদের 
মাঝে ও ইহুদীদের মাঝে অন্তরায় হয়ে আছে। এ মুহূর্তে অনেক মানুষ চেচামেচি 
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করে বলে যে, আপনারা কিভাবে এমন ব্যক্তিদের হত্যা করেন যারা লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ বলে। যদি এই ধরনের ব্যক্তিদের জন্য সালাহউদ্দীনের যামানার ন্যায় 
ক্ষমতা ও শক্তি থাকত তাহলে তারা অবশ্যই তার মাঝে এবং কুদস মুক্ত করার 
কার্যকরী পদক্ষেপের মাঝে অন্তরায় হত। তারা এমন লোক যারা বেশ কিছু বিষয়ের 
মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে, তারা তাদের দ্বীনের বিষয় বুঝে না। 
সাহাবীগণ 4৫৫৮৮ যাকাত দিতে বাধাদানকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে একমত 
হয়েছেন অথচ তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”র সাক্ষ্য দিত এবং ইসলামের বাকি 
আরকানগুলো পালন করত।” 


আমরা দাওলাতুল খিলাফাহ'র সন্তানেরা আমাদের টার্গেট পরিবর্তন করিনি। 
এর প্রমাণ হল, একমাত্র দাওলাতুল ইসলামই এখনো নুসাইরীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
টিকে আছে। একমাত্র দাওলাহ"র সৈন্যরাই তাদের ঘুম হারাম করে চলছে আজও 
পর্যন্ত। নুসাইরীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দাবিদার সেই দলগুলো এখন কোথায়? আজ 
তারা নেই। সুতরাং দাওলাতুল ইসলাম টার্গেট পরিবর্তন করেনি। তবে যারা 
আমাদের এবং ভ্রুসেডারদের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়াবে তাদের সাথে যুদ্ধ করা ব্যতীত 
আমরা এগিয়ে যাবো কিভাবে? আমরা কুফফারদের সাথে যুদ্ধ করার পূর্বে জিহাদের 
দাবিদার সাহওয়াতদের সাথে যুদ্ধ করতে খুব আগ্রহী না। কিন্ত বিভিন্ন ময়দানে 
সাহওয়াতরা আমাদের মাঝে এবং কাফির মুরতাদদের মাঝে প্রতিবন্ধকতা তৈরি 
করেই যাচ্ছে। তাই তাদের বিরুদ্ধে আমাদের অনেক ফোকাস দিতে হচ্ছে। তারা যদি 
আমাদের থেকে বিরত থাকে তাহলে আমরাও বিরত থাকব। এব্যাপারে আমীরুল 
মুমিনীন আবু বকর আল-বাগদাদী /৮ এর এ বক্তব্য উল্লেখ করছি। তিনি 
সাহওয়াতদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, “আপনারা আপনাদের হিসাব পুনরায় কষে 
নিন এবং আপনাদের রবের নিকট তাওবা করুন। আপনারা তো আমাদেরকে 
অপ্রত্যাশিত মুহুর্তে আন্রমণ করেছেন এবং পিছন থেকে গাদ্দারি করে আমাদের 
আঘাত করেছেন যখন অল্পসংখ্যক ছাড়া আমাদের সকল সৈন্য ময়দানে ও রিবাতে 
ছিল। এরপরেও আপনারা আমাদের অল্প শক্তি দেখেছেন এবং আজকের ও 
অতীতের মাঝে পার্থক্য দেখতে পাবেন। আর আপনারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার 
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পূর্বে নিরাপদে ঘুরাফেরা করতেন এবং নিশ্চিন্তে ঘৃমাতেন। কিন্তু আপনারা যে ভয় 
আর আতঙ্ক তৈরি করেছেন এর জন্য আপনারা রাত্রি জেগে থাকবেন এবং পাহারা 
বসাবেন। সুতরাং এই দাওলাহ আপনাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে যেন 
আপনারা এর থেক দূরে থাকেন। তাহলে দাওলাহও আপনাদের থেকে দূরে থাকবে 
যেন আমরা সকলে রাফিদী নুসাইরীদের প্রতি মনোযোগ দিতে পারি। তবে এটা 
জেনে রাখুন! এই দাওলাহ"র এমন পুরুষ রয়েছে যারা বিছানায় নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে 
থাকে না যাদেরকে দুরের কাছের সকলেই চিনে।” 


আমাদের শাইখের বক্তব্যই আমাদের উদারতা ও মহানুভবতার প্রমাণ বহন 
করে এবং সাথে সাথে আমরা যে আমাদের টার্গেট পরিবর্তন করিনি এরও প্রমাণ 
বহন করে। এছাড়াও শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল-আদনানী ১ সাহওয়াতদেরকে 
আমাদের এবং ক্রুসেডার ও তার দালালদের মাঝ থেকে সরে যাওয়ার আহবান 
জানিয়েছিলেন। পথভ্রষ্টতার অনেক গভীরে পৌঁছানোর পরেও তাদেরকে দাওলাহ"র 
সামনে বাধা না হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। আর বিপরীতে আল-কায়দা মালিতে 
দাওলাহ"র নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলের সাধারণ মুসলিমদেরও লক্ষ্যবস্ত বানায়। বারংবার 
এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। সাধারণ মুসলিমদের রক্ত নিয়ে যারা ছিনিমিনি 
খেলে তাদেরকে শায়েস্তা করা দাওলাহ"র কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। সাধারণ 
মুসলিমদের রক্তের প্রতিশোধ হিসেবে দাওলাহ*র বীর সৈনিকেরা আল-কায়দার 
উপর বেশ কয়েকটি বড় ধরনের অভিযান পরিচালনা করেছেন-আলহামদুলিল্লাহ। 
এই হামলাগুলো আমাদের টার্গেট পরিবর্তন হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রমাণ নয়। 
আমাদের কর্মই এর বড় প্রমাণ। আমরা শুধু আল-কায়দার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করি 
ব্যাপারটা কিন্তু তেমন নয়। দাওলাহ অন্যান্য কাফির মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে 
এবং আল-কায়দার বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করে। আর কাফির মুরতাদরা যখন দাওলাহ'র 
উপর বিমান হামলা চালায় তখনই সাথে সাথে আল-কায়দার মুরতাদ সেনারাও 
অতর্কিতে পিছন হতে হামলা চালায়। তাদের এহেন ন্যক্কারজনক কর্মের পরে কী 
খাইরের আশা করা যায়! দাওলাহ*র বিরুদ্ধে যুদ্ধে কোন নিচু পন্থাই বাদ রাখেনি 
আল-কায়দা। মিডিয়াতেও দাওলাহ”র বিরুদ্ধে যত ধরনের অপবাদ দেওয়া যায় সব 
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ধরনের অপবাদই তারা দেয়। এমন পরিস্থিতিতে কি আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকব 
ফায়সালা করে!! 


একমাত্র শত্রু নয়। বরং ইসলামের প্রধান কয়েকটি শত্রুর মধ্যে আমেরিকাও একটি। 
তাই আমাদের উচিৎ এই বিষয়টি উপলব্ধি করা। আমেরিকা আমাদের প্রধান শত্রু 
বলে যারা বক্তৃতার মঞ্চ কাঁপায় এবং নিজেদের অনেক পণ্ডিত হিসেবে জাহির করে 
২০২১ এর তালেবান ক্ষমতা নেওয়ার কয়েকদিন পরেই কাবুল বিমানবন্দরে হামলা 
২০১০ সালের পর আমেরিকান সেনাদের উপর এটিই বড় হামলা। চিন্তা করে 
দেখেছেন! দীর্ঘ দশ বছরে তালেবানের বীর (22?) যোদ্ধারা আমেরিকার উপর এর 
থেকে বড় হামলা পরিচালনা করতে সক্ষম হয়নি। আরো অনেকেই তো ছিল কিন্তু 
এর থেকে বড় হামলা কেউ পরিচালনা করতে পারেনি। আমেরিকা প্রধান শত্রু এটা 
একটা চটকদার স্লোগান ছাড়া এর কিছুই বাকি থাকেনি। 


দাওলাতুল যিলাফাহ তথা খিলাফাহ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রোপাণান্ডা 
চালানোকেহ প্রধান এজেন্ডা হিসেবে নিয়েছে আল-কায়দা! 

আল-কায়দা দাওলাহ*কে বিভিন্ন ধরনের অপবাদ আরোপ করে থাকে৷ 
অপবাদ দিতে ভূল করে না। এমনকি যারা খিলাফাহ”র শাসনাধীন ভূমিতে বসবাস 
করে তাদেরকেও আল-কায়দা অপবাদ থেকে রেহাই দেয়নি। এমনও তথ্য আছে যে, 
হারাকাতুশ শাবাব অনেক সাধারণ মুসলিমকে জেলে ভরেছে শুধুমাত্র দাওলাহ”র 
ভিডিও দেখার কারণে । কোন রকম বিরোধিতা এবং সমালোচনা হলেই অনেক বেশি 
সহিংসতার প্রমাণ দিয়েছে আল-কায়দা। আল-কায়দা এখন দাওলাহ"র বিরুদ্ধে 
প্রচার-প্রচারণাকেই মূল এজেন্ডা হিসেবে নিয়েছে। যার প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের 
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বিভিন্ন প্রকাশনাগুলোতে এবং বিশেষভাবে /015 এর আমীর উসামা মাহমুদের 
বক্তব্যে ও লেখনিতে। এছাড়াও আল-কায়দার বিভিন্ন নেতাদের লেখনি ও বক্তব্যেও 
দাওলাহ"র বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা চালানোর বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। আল-কায়দা 
তালেবানের অনুসারী, আনসার ও সমর্থক সকলের কাজ একটাই তা হল- তাদের 
নেতাদের অনুসরণ করে খিলাফাহ রাষ্ট্রের প্রকৃত চিত্রকে নিজেদের মিথ্যাচার ও 
প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে সাধারণ মুসলিমদের নিকট বিকৃত করে তোলা। আল্লাহ যেন 
তাদের ষড়যন্ত্রকে তাদের দিকেই ঘুরিয়ে দেন। রাসুল &ঞ এর বিরুদ্ধে মক্কার 
কাফিরদের ষড়যন্ত্র যেমন বুমেড়াং হয়েছিল তেমনি নবুওয়াতের আদলে প্রতিষ্ঠিত 
খিলাফাহ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আল-কায়দার ষড়যন্ত্রও বুমেড়াং হয়ে যাবে-বি-ইযনিল্লাহ। 


তআল-কায়দা তালেবানের বদৌলতে একটি ব্যর্থ প্রজন্ম তৈরি হয়েছে! 


বর্তমান এই সময়টাতে আল-কায়দা তালেবানের বদৌলতে এমন একটি 
প্রজন্ম তৈরি হয়েছে, যারা হকের পথের কঠিন বাস্তবতা সম্পর্কে বেখবর, যারা 
পূর্বসূরীদের গৌরবোজ্জ্বল পথ ছেড়ে ভ্রষ্টতার চোরাবালিতে হারিয়ে গেছে। এমন 
একটি প্রজন্ম দেখছি আমরা, যারা মনে করে বিশুদ্ধ তাওহীদের উপর টিকে থেকে 
দ্বীন কায়েম করা সম্ভব নয়! যারা বিশ্বাস করে আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা”্র মত 
মূলনীতিতে আপোষ না করে রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ করা সম্ভব নয়! এমন একটি প্রজন্ম 
দেখছি আমরা, যারা কবর পুজা, মাজার পুজা, খাম্বা পূজাকে কোন অপরাধ মনে 
করে না! যারা গণতন্ত্রের ধারক-বাহকদের দ্বীনের রক্ষক মনে করে! সুতরাং তারা 
ব্যর্থ। তারা অবশ্যই ব্যর্থ কারণ তারা মনে করে যে, কুফফারদের সাথে নমনীয় 
হওয়া ও আপোষ করা ছাড়া শুধুমাত্র আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় কিতাল চালিয়ে 
যাওয়ার মাধ্যমে মুসলিমদের জন্য বিজয় অর্জন করা সম্ভব নয়! আল-কায়দা 
তালেবানের বদৌলতে সৃষ্ট এই প্রজন্মটি ব্যর্থ, কারণ তারা রাসুলে আরাবী && এর 
শানে কটুক্তিকারী, আম্মাজানের ইজ্জতে কালিমা লেপনকারী, সাহাবীগণকে 
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হানে তাদেরকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করাকে ছ্বীনী দায়িত্ৃজ্ঞান করে! তারা ব্যর্থ, কারণ 
তারা ত্রষ্টাকে ক্রোধান্বিত করে সৃষ্টির সন্তুষ্টি তালাশ করে। তারা ব্যর্থ, কারণ তারা 
মুসলিমদের রক্তে রঞ্জিত হাতে হাত মেলানোকে সফলতা হিসেবে দেখে। তারা ব্যর্থ, 
কারণ তারা সুদী ব্যাংকের অনুমোদন দেওয়াকে শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা ভেবে বসে আছে! 
তালেবানের বদৌলতে তৈরি এই প্রজন্মটি ব্যর্থ, কারণ তারা যমীনে পরিপূর্ণ 
শারীয়াহ বাস্তবায়ন করাকে “ভুল রাজনীতি” মনে করে। এই প্রজন্মটি ব্যর্থ, কারণ 
তারা বাংলাদেশের তাগুতের সৈনিকদেরকে তাদের ইউনিফর্মের দোহাই দিয়ে ভালো 
হওয়ার জন্য আহবান জানায়! তারা ব্যর্থ, কারণ তারা 100 এর অধীনস্থ ঈমান 
বিধ্বংসী ক্রিকেটকে মানুষের সামনে অবৈধ হিসেবে প্রচার চালাতে পারে না! আল- 
কায়দা তালেবানের বদৌলতে তৈরি এই প্রজন্মটি ব্যর্থ, কারণ শাইখ উসামা বিন 
লাদিন 4 ইসলামী নামধারী গণতান্ত্রিক দলগুলোকে দাজ্জাল হিসেবে আখ্যায়িত 
করেছেন আর এখন এই প্রজন্ম মনে করছে ইসলামী নামধারী গণতান্ত্রিক দলগুলো 
তাদের মিত্র! তারা ব্যর্থ, কারণ গণতান্ত্রিক, সেকুলার একটি দল অন্য তাগুত কর্তৃক 
আক্রান্ত হলে তারা সহমর্মিতা ও সংহতি প্রকাশ করে! তারা ব্যর্থ, কারণ তারা 
জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ভারত বিরোধিতাকে প্রমোট করে! তারা ব্যর্থ, কারণ 
১৯৭১ সালে পাকিস্তানের সাথে সংগঠিত যুদ্ধকে তারা “ইসলাম প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ' মনে 
করে! তালেবান আল-কায়দার বদৌলতে একটি ব্যর্থ প্রজন্ম তৈরি হয়েছে, যারা 
কুফফারদের ভাষায় কথা বলে! (অর্থাৎ কূফফাররা যে শব্দচয়ন করে বা যে দৃষ্টিভগি 
থেকে কোন বিষয়কে মূল্যায়ন করে। যেমন- যারা ওয়ালা-বারা বাস্তবায়নের কথা 
বলে কাফিরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা বলে কাফিররা তাদেরকে কট্টরপন্থী 
চিহিত করে। মুসলিমদের লেবাসধারী তাণগ্তত শাসকরাও তাদেরকে খাওয়ারিজ ও 
বাড়াবাড়ির তকমা দিয়ে থাকে, তালেবানের এই প্রজন্মও এমনটা করে থাকে)। তারা 
ব্যর্থ, কারণ মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য করবে এমন শর্তের আলোকে 
চুক্তি করাকে তারা ফাতহে মুবীন হিসেবে দেখে! আল-কায়দা তালেবানের 
বদৌলতে একটি ব্যর্থ প্রজন্ম তৈরি হয়েছে, যারা জয় এবং পরাজয়কে আসমানী 
ওহীর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে সক্ষম নয়! যারা জয় পরাজয়কে কেবলই বস্তবাদ 
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মরীচিকার পেছনেই নিজেদের চৈষ্টা-প্রচেষ্টা ব্যয় করে! আল-কায়দা তালেবানের 
বদৌলতে তৈরি হওয়া এই প্রজন্মটি পরিপূর্ণরূপে ব্যর্থ, কারণ তারা নির্যাতিত 
মুসলিমদের পরিত্যাগ করেছে। তারা মূতা যুদ্ধের মর্মকথা হৃদয়াঙ্গম করতে অক্ষম। 
যেখানে রাসুল && একজন মুসলিমের হত্যার বদলা নিতে পুরোদুস্তর একটা বাহিনী 
প্রেরণ করেছিলেন রোমানদের বিরুদ্ধে, আর সাহাবীগণ তিন হাজারের একটি সেনা 
দল হওয়া সত্তেও ২ লক্ষাধিক রোমান সৈন্যের বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়াই করেন। 
আল-কায়দা তালেবানের এই প্রজন্মটি ব্যর্থ, কারণ তাদের আত্মমর্যাদা নেই। প্রিয় 
পাঠক! আপনারা জানেন যে, খলীফাহ মু'তাসিম বিল্লাহ একজন মুসলিম নারীর 
আর্তনাদে সাড়া দিয়ে কাফিরদের একটি শহর ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। হাজ্জাজ বিন 
ইউসুফ এক বোনকে উদ্ধারের জন্য হিন্দুস্তানে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। 
অথচ তালেবান রাষ্ট্র ক্ষমতা পেয়ে চীনের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক করছে! যারা 
উইঘুরে মুসলিমদেরকে জাতিগত নিধনের কাজ করে যাচ্ছে! তালেবানের এই 
প্রজন্মের গাইরত কোথায় গিয়ে ঠেকেছে! আহ! আফসোস! অবশেষে আবারো 
বলতে হয় আল-কায়দা তালেবানের বদৌলতে এমন একটি ব্যর্থ প্রজন্ম তৈরি 
হয়েছে যাদের গাইরত বলতে কিছু নেই! ব্যর্থ এই প্রজন্মের দ্বারা যমিনে আল্লাহর 
দ্বীনের তামকীন প্রতিষ্ঠার মত বোঝা বহন করা কোন ভাবেই সম্ভব নয়! 


এই ফিতনার যামানায় আমাদের করণীয় কী? 

শেষ যামানা ফিতনার যামানা। এই সময়ে ঈমানের উপর টিকে থাকা অনেক 
কঠিন। রাসুল £& বলেন,“মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে যখন তার পক্ষে 
দ্বীনের উপর ধৈর্যধারণ করে থাকাটা জুলন্ত অঙ্গার মুষ্টিবদ্ধ করে রাখা ব্যক্তির মতো 
কঠিন হবে।”5 তিনি আরো বলেন, “অন্ধকার রাতের টুকরার ন্যায় ফিতনা 
আগমনের পূর্বেই তোমরা সৎকাজের প্রতি অগ্রসর হও। এঁ সময় ব্যক্তি সকাল 


5? তিরমযী- সনদ সহীহ 
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বেলায় মুমিন থাকবে সন্ধ্যায় কাফির হয়ে যাবে এবং সন্ধ্যা বেলায় মুমিন থাকবে 
দিবে।”5 আমরা হাদিসের মাধ্যমে জানতে পারি, শেষ যামানা ফিতনার যামানা। 
যেহেতু শেষ যামানায় ফিতনা অনেক বিস্তৃত হবে। হাদিসে এসেছে ফিতনা হবে 
বৃষ্টির ফোটার মত-অর্থাৎ ফিতনা অনেক ব্যাপক হবে। আর ফিতনার এমন 
ব্যাপকতার সময়ে আমাদের করণীয় কী হবে তা রাসুল ৪৬ বলে যাবেন না এমনটা 
হতে পারে না। হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, “আমি বললাম, 
এই কল্যাণের পর আর অনিষ্টতা আছে কি? রাসুল & বললেন, হ্যাঁ, জাহান্নামের 
দরজাসমূহে দণ্ডায়মান আহবানকারী (আহবান করবে)। যে ব্যক্তি তাদের আহ্বানে 
সাড়া দেবে, তাকে তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করবে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
(স্বজাতি) হবে এবং আমাদেরই ভাষায় কথা বলবে। আমি বললাম, আমাকে কি 
আদেশ করেন -যদি আমি সে সময় পাই? তিনি বললেন, মুসলিমদের জামাআত ও 
তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরে থাকবে। আমি বললাম, কিন্তু যদি তাদের কোন 
জামাআত ও ইমাম না থাকে? তিনি বললেন, এঁ সমস্ত দল থেকে দূরে থাকবে; 
যদিও তোমাকে কোন গাছের শিকড় কামড়ে থাকতে হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার 
এঁ অবস্থাতেই মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়েছে।” এই হাদিস থেকে আমরা কী নির্দেশনা 
পাই? হাদিস থেকে শিক্ষা হল- ফিতনার যুগে মুসলিমদের জামাআত এবং খলীফাহ" 
কে আঁকড়ে ধরতে হবে। বিচ্ছিন্ন হওয়া, আনুগত্য পরিত্যাগ করা কাম্য নয়। কোন 
মুসলিম যদি আল্লাহর রাসুলের বর্ণিত সমাধানের পথে না হেটে সে তার প্রবৃত্তির 
ডাকে সাড়া দেওয়াকেই সমাধান মনে করে তাহলে সে নিজেই ফিতনাগ্রস্ত হবে। 
রাসুল &৪$ ফিতনার সমাধান বাতলে দিয়েছেন আর তা হল ফিতনার যুগে 
মুসলিমদের জামাআত ও খলীফাহ'কে আঁকড়ে ধরা। সুতরাং যদি কোন মুসলিম 
দাওলাতুল খিলাফাহ'কে মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং মুসলিমদের জামাআত 


58 সহীহ মুসলিম 
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থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে তাহলে এর মাধ্যমে সে ফিতনায় পতিত হবে। বিভিন্ন অজুহাতে 
খলীফাহ”র আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে রাখা কোন উপকারে আসবে না। যেমন 
রাসুল ৪৬৪ এর যামানায় মুনাফিকূরা আল্লাহর রাসুলের নেতৃত্ে যে যুদ্ধ সংঘটিত 
হয়েছিল তার ব্যাপারে বলেছিল, 


৫9 এ 
“তারা বলেছিল, যদি আমরা যুদ্ধ (বলে) জানতাম তবে নিশ্চিতভাবে তোমাদের 
অনুসরণ করতাম।”০০ বর্তমান যুগেও অনেকেই আমাদের এই চলমান জিহাদ এবং 
কিতালকে বৈধ জিহাদা বা কিতাল মনে করে না। তাহলে তাদের এই বৈধ মনে না 
করার কারণে কি কুফফারদের বিরুদ্ধে আমাদের এই জিহাদ এবং এই কিতাল 
অবৈধ হবে? আর যে এই অজুহাতে -এটা কুরআন এবং সুন্নাহ'এ বর্ণিত জিহাদ না' 
- জিহাদ থেকে বসে থাকবে সে কি পাকড়াও হবে না? অবশ্যই হবে। তার পাকড়াও 
হওয়ার কারণ হল - কুরআন এবং সুন্নাহ'র দলিল বিদ্যমান থাকার পরে কে কী মনে 
করে বসে থাকল সেটা বিবেচ্য বিষয় নয়। প্রিয় ভাই! আল্লাহর রাসুল &&& স্বয়ং যে 
যুদ্ধগুলোর নেতৃত্ব দিয়েছেন সেগুলোকেও কিছু লোক ছিল যারা জিহাদ এবং ক্িতাল 
হিসেবে মেনে নিত না। তাহলে বর্তমান যুগের খিলাফাহ'কে সবাই মেনে নিবে এবং 
এর আনুগত্য করবে ব্যাপারটা আকাশ-কুসুম স্বপ্নের মত। যে খিলাফাহ"র আনুগত্য 
থেকে বেড়িয়ে যাবে তার মন্দ পরিণতির ব্যাপারে রাসুল & আমাদেরকে সতর্ক 
করেছেন। তিনি বলেছেন, “যে জামাআত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গিয়ে 
মৃত্যুবরণ করে তার মৃত্যু হয় জাহিলিয়্যাতের উপর” তিনি &৪ আরো বলেন, “যে 
বাইআত বিহীন অবস্থায় মৃত্যবরণ করল সে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যুবরণ করল।” 
রাখা এবং জামাআতের সাথে থাকা। কারণ এটাই আল্লাহর সেই রজ্জু যা দৃটভাবে 
ধারণ করার কথা বলা হয়েছে। বন্তত জামাআতের মধ্যে তোমরা যা অপছন্দ কর তা 
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বিভক্ত থেকে তোমরা যা পছন্দ করবে তার চেয়ে উত্তম।”62 


মোদ্দাকথা হল- মুসলিমদের জামাআতের সাথে লেগে থাকা এবং খলীফাহ"র 
আনুগত্য করা আবশ্যক। আর এটাই ফিতনার যামানায় ফিতনা থেকে পরিত্রাণ 
পাওয়ার অন্যতম উপায়। সুস্পষ্ট কুফর দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত মুসলিমদের 
খলীফাহ*র আনুগত্য চালিয়ে যাওয়া আবশ্যক। 


পরিশিহটঃ 

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! প্রত্যেক যামানাতেই হকৃপহ্থিদেরকে বিভিন্ন প্রকারের 
অমূলক অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়ে থাকে। এটা কালের পরিক্রমায় সব যুগেই 
লক্ষ্য করা যায়; হকৃপন্থিদের সাথে ঘটা এক অবধারিত রীতি। এই অপরিবর্তিত 
রীতিরই সত্যায়ন পাওয়া যায় ওরাকা ইবনে নাওফেলের বাণী থেকে যা তিনি নাবী 
কারীম &&& কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন। তিনি বলেছেন, “আপনি যা নিয়ে এসেছেন 
_-এর অনুরূপ যে ব্যক্তিই নিয়ে এসেছে তার সাথেই শত্রুতা করা হয়েছে।” এভাবেই 
যুগের পরিবর্তন হয়। নাবী রাসুলগণের পরে তাদের উম্মাতের মধ্যে যারা তাদের 
প্রকৃত অনুসারী তাদের ক্ষেত্রেও অপবাদ আরোপ এবং প্রোপাগান্ডামূলক প্রচারণার 
মত ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। ইরাকে দাওলাতুল ইসলাম প্রতিষ্ঠার পর থেকেই 
কুফফার, মুরতাদরা এবং কিছু মুসলিমরাও দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ”র 
ব্যাপারে অহেতুক অভিযোগ তুলতে থাকে ও একে অপবাদ দিতে থাকে। পরবর্তীতে 
আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়ার পর থেকে অপবাদ ও 
প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর মাত্রা বহুগুণে বেড়ে যায়। কুফফার জোট দাওলাত্ুল খিলাফাহ, 
র বিরুদ্ধে আদর্শিক যুদ্ধে উলামায়ে সু'দের ব্যবহার করে থাকে। এই সকল 
উলামায়ে সৃশ্রা কুরআন-সুন্নাহ” বক্তব্যকে আর্ক বা বিকৃতভাবে তাগ্ডততদের 
মিডিয়াসমূহে উপস্থাপন করে দাওলাতুল খিলাফাহ”র বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের সংশয়- 
সন্দেহ ছড়ানোর অপচেষ্টা চালিয়ে থাকে। আর তাদের এই কাজের মাধ্যমে তারা 
শারীয়াহ সম্মত বৈধ খিলাফাহ'কে মুসলিম সর্বসাধারণের নিকট সংশয়যুক্ত করতে 
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চায়। আল-কায়দা তালেবানও তাদের নোংরা পদাঙ্ক অনুসরণ করে খুবই চতুরতার 
সাথে বিভিন্ন আঙ্গিকে বর্তমান দাওলাতুল খিলাফাহ'কে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায়। 
এক্ষেত্রে তারা মিথ্যা ও ছলচত্বুরতার আশ্রয় নিতেও পিছপা হয় না। আমরা আল- 
কায়দা তালেবানের প্রকৃত বাস্তবতা আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। সততার সাথে 
প্রকৃত অবস্থাকে চিত্রায়িত করেছি কলমের কালির মাধ্যমে। আমরা আশা করছি, 
আল-কায়দা তালেবানের অনেক কুকীর্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু আপনাদের 
সামনে তুলে ধরতে পেরেছি-আলহামদুলিল্লাহ। পরিশেষে বলতে চাই, আল-কায়দা 
তালেবান এই দাওলাতুল খিলাফাহ*র বিরুদ্ধে যতই পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র করুক না 
কেন এবং অপবাদ রটাক না কেন তা এর কোনই ক্ষতি করবে না-বি-ইযনিল্নাহ। 
১০৪৮ ০ ও 


দাওলাতুল ইসলাম কুফফার জাতিসমুহের ভিতে কম্পন সৃষ্টি করেছে। ত্রাসের 
সঞ্ধঝার করেছে তাদের অন্তরসমূহে। এ কারণেই আরব-আযমের সকল তাগুতরাই 
এর ভয়ে ভীত। বর্তমানে চলমান যুদ্ধের ময়দানে পৌত্তলিক ও জাহিলিয়্যাতের 
মনিবদের হৈইচৈই এবং চেচামেচি সত্তেও দাওলাতৃল খিলাফাহ টিকে আছে, 
মিথ্যাবাদী এবং পথভরষ্টদের মুখোশ উন্মোচন করে চলছে। দাওলাতুল ইসলাম স্বীয় 
পন্থায় দৃঢ় বিশ্বাসী, সুদৃঢ় অভিপ্রায়ে এগিয়ে চলছে সম্মুখপানে। রবের সাহায্যের 
ব্যাপারে নিশ্চিত থেকে নিজ পথেই অবিচল রয়েছে। কুফরের সকল জাতিগোষ্টী 
মিলে একে দুর্বল করতে পারেনি। আল্লাহর প্রশংসায় দৃঢ় থেকেছে যেদিন প্রত্যেক 
নিন্দিত ব্যক্তি ও দুর্বল চিত্তের অধিকারী নিস্তেজ হয়ে গেছে। কথায় এবং কাজে 
তাওহীদের দাওয়াহ আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা”র ঘোষণা দিয়েছে যেদিন অজ্ঞতার 
গোলকধাঁধায় হতভাগাদের অধঃপতন হয়েছে। ফলে দাওলাতুল ইসলামই 
এককভাবে বর্তমান যুদ্ধের অগ্রদূত এবং পরিচালক। দাওলাতুল ইসলামের 
প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে যতদিন অতিবাহিত হয়েছে এর ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং কুরবানির 
বিবরণ দিতে বিস্ময়াভিভূত হয়েছে। এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে যতদিন অতিবাহিত 
হয়েছে এর মানহাজ এবং পথচলায় দৃঢ় রয়েছে। এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে যতদিন 
অতিবাহিত হয়েছে খিলাফাহ”র সন্তানেরা সুউচ্চ লক্ষ্যপানে এগিয়ে চলছে। 
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দাওলাতুল খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতিটি দিন অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে 
এর বিরোধিতাকারীরা ও সাহায্য বর্জনকারীরা এর কোন ক্ষতি করতে পারেনি-বি- 
ইযনিল্লাহ। দাওলাতুল খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতিটি দিন অতিবাহিত হওয়ার 
সাথে সাথে এর নিকৃষ্ট শত্রুরা ভ্রকুঁচকে এর প্রকৃত সম্প্রসারণ এবং টিকে থাকার 
স্বীকৃতি দিচ্ছে। দাওলাতুল খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতিটি দিন অতিবাহিত 
হওয়ার সাথে সাথে সত্যবাদী মুওয়াহহিদ মুজাহিদগণের দলসমূহ তাদের 
বাইআতের উপর অবিচল রয়েছে, জামাআতকে আঁকড়ে ধরেছে এবং আল্লাহর 
আদেশ বাস্তবায়নার্থে এক্যবদ্ধ থেকেছে। 


সুতরাং সুসংবাদ গ্রহণ করুন হে মুসলিমগণ! সুসংবাদ গ্রহণ করুন হে 
আহলুস সুন্নাহ! আল্লাহর অনুগ্রহে আপনাদের সন্তান খিলাফাহ”র সৈনিকগণ লড়াই 
তাদের নিকট যে বিপদাপদ পৌঁছে-এর কারণে তারা অক্ষম হয়ে যাননি এবং 
দুর্বলও হননি। 

হে আসমান যমীনের রব! আপনি এই দাওলাতুল খিলাফাহ'কে নববী 
মানহাজের উপর অবিচল রাখুন! আপনি একে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত করুন! আপনি 
একে বরকতময় সুস্পষ্ট বিজয় দান করুন! হে আল্লাহ! সকল কুফফার জাতিগোষ্ঠীর 
অনিষ্টতা থেকে আপনি আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদের দাওলাহ"কে রক্ষা করুন! হে 
আল্লাহ আপনি এই দাওলাত্ৃত তাওহীদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যান! হে আল্লাহ সকল 
প্রশংসা আপনারই জন্য আর আমরা আপনারাই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। 


আমরা আল্লাহর কাছে বিনয়াবনত হয়ে বলি, হে আল্লাহ! যারা ইসলাম ও 
মুসলিমদের কষ্ট দিতে চায় আপনি তাদেরকে কঠিনভাবে পাকড়াও করুন! হে 
আল্লাহ! যারা মুজাহিদদের ব্যাপারে মিথ্যা ছড়ায় আপনি তাদেরকে প্রত্যক্ষদর্শীদের 
সামনে লাঞ্কিত করুন! হে আল্লাহ! যারা খিলাফাহ"র ব্যাপারে অপবাদ রটায় আপনি 
তাদের কণ্ঠ স্তব্ধ করে দিন! হে রব! যারা মুজাহিদদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে আপনি 
তাদের চক্রান্ত তাদের দিকেই ফিরিয়ে দিন এবং তাদের চক্রান্তেই তাদের ধ্বংস 
করে দিন! আর আপনি এক্ষেত্রে সক্ষম-আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন! 


/২২ ৮:১৮ 
১৬ /% 485 5813111)1460)8 


35৪৪৪ ।৪ 


তালেবান ও আল-কায়দার স্বরূপ সন্ধানে... 


একটি সংশয় নিরসনঃ 


দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কি কুফর? 


বাতিলপন্থিরা দাওলাতুল ইসলামকে খারিজি প্রমাণ করার জন্য প্রায়শই 
একটি ভিত্তিহীন অভিযোগ করে যে, দীওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে 
দাওলাহ কুফর মনে করে। অর্থাৎ তারা দাবি করে, যারাই দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করে দাওলাহ তাদেরকে তাকফীর করে-আল্লাহ মিথ্যাবাদিদের ধ্বংস করুন! 
এক্ষেত্রে তারা দাওলাতুল ইসলামের সাবেক মুখপাত্র শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল- 
আদনানী ১৬৮ এর একটি বক্তব্যের একটি অংশকে কাটছাঁট করে দলিল হিসেবে 
পেশ করে। আমরা দেখেছি আল-কায়দার খালিদ আল-বাতরাফী থেকে শুরু করে 
উসামা মাহমুদ পর্যন্ত সকলেই শাইখের বক্তব্যসমূহের একটি বক্তব্যের একাংশ 
উল্লেখ করে জোরেশোরে প্রচার করে যে, দাওলাহ”র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে দাওলাহ 
কুফর মনে করে। তাদের এই দাবি এ ব্যক্তিদের দাবির সাথে মিলে যায়, যারা বলে 
কুরআনে রয়েছে তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না। বরং এক্ষেত্রে আল-কায়দার 
আমীররা দাওলাহ”র বিরোধিতা করতে গিয়ে তাদের নিজেদের ইলমের ক্রটির 
পরিচয় দিয়েছে। এই খালিদ আল-বাতরাফী ও উসামা মাহমুদরা এটাও জানে না 
যে, কোন খাছ (নির্দিষ্ট) বিষয় কখনো আম (ব্যাপক) হয় না। খাছকে খাছ হিসেবেই 
রাখতে হয়, সেটাকে আম বানানো যায় না। শাইখ আদনানী ৬৬ এই বক্তব্য 
দিয়েছিলেন শাম ও লিবিয়ার সাহওয়াতদের উদ্দেশ্য করে। কিন্তু তারা সেই 
বক্তব্যকে আমভাবে প্রচার করা শুরু করেছে। যাইহোক, যুগে যুগে বাতিলপন্থিদের 
কর্মনীতি এমনই ছিল। তারা হকৃপন্থিদের বক্তব্যকে বিকৃত করে সাধারণ 
মুসলিমদেরকে হকৃপন্থিদের থেকে দূরে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর 
তাওফীকৃ যে হকৃপন্থিদের সাথেই রয়েছে। 


আমরা এখানে শাইখ আদনানী ১৮ এর পুরো বক্তব্যটি উল্লেখ করব। 
আসলেই কি তিনি সেখানে দাওলাহ”র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে কুফর বলেছেন নাকি 
বাতিলপন্থিরা তার উপর অপবাদ রটাচ্ছে। শাইখ ১ বলেন, “এমনিভাবে শাম ও 
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তাদেরকে আহ্বান করছি, তারা যেন দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য 
অগ্রসর হওয়ার পূর্বে পুরোপুরিভাবে চিন্তা করে-যে দাওলাহ আল্লাহর নাযিলকৃত 
বিধান দ্বারা শাসন করে। 


হে ফিতনাগ্রস্থ ব্যক্তি! তুমি এ দাওলাহ"র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অগ্রসর 
হওয়ার পূর্বে চিন্তা করে নাও! দাওলাতুল ইসলামের ভূমিগুলো ছাড়া পৃথিবীতে এমন 
কোন ভূমি পাওয়া যায় না যেখানে পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর শারীয়াহ বাস্তবায়ন করা 
হয়। 

তুমি চিন্তা কর-_ যদি তুমি এ দাওলাহ"র থেকে অল্প পরিমাণ ভূমি বা কোন 
গ্রাম অথবা কোন শহর দখল করতে সক্ষম হও তাহলে সেখানে আল্লাহর বিধানকে 
মানুষের বিধান দ্বারা পরিবর্তন করা হয়। 

আবার তুমি নিজেকে প্রশ্ন কর: যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান দ্বারা মানুষের বিধান 
পরিবর্তন করে অথবা যে এই পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে মাধ্যম হয় তার হুকুম কী? হ্যাঁ, 
নিশ্চয়ই তুমি এর কারণে কুফরিতে লিপ্ত হবে। তাই তুমি সতর্ক হও! কারণ তুমি 
দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কারণে কুফরে পতিত হবে-তুমি অবগত 
হও বা না হও।৮63 

প্রথমতঃ শাইখ আদনানী ৮এখানে বলেছেন, “এমনিভাবে শাম ও লিবিয়ার 
ও লিবিয়ার বিভিন্ন দলের সৈনিকদের জন্য খাছ। কিন্তু ফিতনাগ্রহ্থ বাতিলপন্ছিরা 
এটাকে আম (ব্যাপক) বক্তব্য হিসেবে প্রচার করে। 

দ্বিতীয়তঃ এখানে শাইখ ১২এর বক্তব্যে দুইটি অংশ রয়েছে। 

প্রথম অংশটি হল- 

“এমনিভাবে শাম ও লিবিয়ার বিভিন্ন দলের সৈনিকদের 


63 “হে আমার সম্প্রদায় তোমরা আল্লাহর ডাকে সাড়া দাও” শীর্ষক বক্তব্য 
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আহবান করছি, তারা যেন দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করার জন্য অগ্রসর হওয়ার পূর্বে পুরোপুরিভাবে চিন্তা 
করে-যে দাওলাহ আল্লাহর নাধিলকৃত বিধান দ্বারা শাসন 
করে। 


হে ফিতনাগ্রস্থ ব্যক্তি! তুমি এ দাওলাহ”র বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করার জন্য অগ্রসর হওয়ার পূর্বে চিন্তা করে নাও! 
দাওলাতুল ইসলামের ভূমিগুলো ছাড়া পৃথিবীতে এমন 
কোন ভূমি পাওয়া যায় না যেখানে পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর 
শারীয়াহ বাস্তবায়ন করা হয়। 


তুমি চিন্তা কর- যদি তুমি এ দাওলাহ"র থেকে অল্প 
পরিমাণ ভূমি বা কোন গ্রাম অথবা কোন শহর দখল 
করতে সক্ষম হও তাহলে সেখানে আল্লাহর বিধানকে 
মানুষের বিধান দ্বারা পরিবর্তন করা হয়।” 


আর শাইখ আদনানীর বক্তব্যের দ্বিতীয় অংশ হল- 


“আবার তুমি নিজেকে প্রশ্ন কর: যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান 
দ্বারা মানুষের বিধান পরিবর্তন করে অথবা যে এই 
পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে মাধ্যম হয় তার হুকুম কী? হ্যা, 
নিশ্চয়ই তুমি এর কারণে কুফরিতে লিপ্ত হবে। তাই তুমি 
সতর্ক হও! কারণ তুমি দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করার কারণে কুফরে পতিত হবে-তুমি অবগত হও বা না 
হও।” 


সুতরাং প্রথম অংশে শাইখ ১০ কাজের অবস্থা উল্লেখ করে উক্ত কাজের 
হুকুম বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় অংশে তিনি যে ব্যক্তি উক্ত কাজ সম্পাদন করে তার 
হুকুম বর্ণনা করেছেন। আচ্ছা, যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান দ্বারা শাসিত ভূমি দখল 
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করে মানব রচিত জাহিলী বিধান দ্বারা শাসন করে অথবা যে ব্যক্তি আল্লাহর 
বিধানকে মানুষের বিধান দ্বারা পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে সহযোগী হয় বা মাধ্যম হয় 
সেই ব্যক্তির কর্মের হুকুম কি কুফর নয়? এতে কি কেউ সন্দেহ করবে? আর 
সর্বজনস্বীকৃত যে, দাওলাতুল ইসলামের অধিকৃত প্রতিটি ভূমিতে আল্লাহর বিধান 
বাস্তবায়ন করা হয়। দাওলাহ যখন কোন ভূমির কর্তৃত্ব লাভ করে তখন সেখানে 
হুদুদ প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে শারীয়াহ*র প্রতিটি বিধান বাস্তবায়ন করা হয়। 
বিপরীতে আমরা শাম ও লিবিয়ার সাহওয়াতদের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমিগুলোর অবস্থা 
দেখেছি, না তারা নিজেরা শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করেছে আর না অন্য কাউকে শারীয়াহ 
বাস্তবায়ন করার সুযোগ দিয়েছে। শামের কথাই বলি, শামে সাহওয়াতরা দাওলাতুল 
ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছিল আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগে। দশ বছর 
পূর্বে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমির অবস্থা যেমন ছিল আজও তাই রয়েছে। আরবদের 
প্রণয়নকৃত নাগরিক আইন দিয়ে ভূমি শাসন করছে। আমাদেরকে কি কেউ বলতে 
পারবে সাহওয়াতরা ইদলিবে শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করেছে? না, তারা শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা 
তো করেই নি উপরন্ত যে ভূমিগুলো শারীয়াহ দ্বারা শাসিত হত সেই ভূমিগুলো তুকী 
তাগুতের সাহায্যে দখল করে সেখানে নাগরিক আইনের মত গায়রুল্লাহর বিধান 
প্রতিষ্ঠা করেছে। আর লিবিয়ার অবস্থা তো আরো ভয়াবহ। আল-কায়দা খলিফা 
হাফতার ও অন্যান্য সেকুলার জাতীয়তাবাদী সাহওয়াত গোষ্ঠীর সাথে জোটবদ্ধ হয়ে 
দাওলাহ"র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। তারা তাগুতদের বিমান হামলার সাহায্যে যে 
ভূমিগুলো দাওলাহ"র থেকে দখল করেছে সেগুলোতে কি অদৌ শারীয়াহ"র বিধান 
প্রতিষ্ঠা করেছে? লিবিয়ার আল-কায়দা আজ কোথায়? সাহওয়াতদের সন্তুষ্টি অর্জন 
করতে গিয়ে তারা আজ বিলিন হয়ে গেছে। সুতরাং শাইখ আদনানী ৬৬ এমন 
ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন যারা আল্লাহর বিধান দ্বারা শাসনকারী 
দাওলাহ*র ভূমি দখল করে সেখানে আল্লাহর বিধানকে মানুষের বিধান দ্বারা 
পরিবর্তন করে। শারীয়াহ'তে এমন ব্যক্তির হুকুম স্পষ্টতই কুফর। 


অতএব শাইখ আদনানী ৬৬ কেবলমাত্র দাওলাহ"র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকেই 
কুফর বলেন নি। তিনি এমন দল বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে এ কথা বলেছেন, যে দল বা 
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ব্যক্তি আল্লাহর বিধানকে মানুষের বিধান দ্বারা পরিবর্তন করে অথবা এক্ষেত্রে 
সহযোগী বা মাধ্যম হয়। আর দাওলাহ”র মানহাজ এটাই। দাওলাহ এই ধরনের দল 
বা ব্যক্তিদেরকে ত্বইফাতুল মুমতানিআহ*র অন্তর্ভুক্ত গণ্য করে। আর স্বভাবতই 
তৃইফাতুল মুমতানিআহ"র হুকুম হচ্ছে কুফর ও রিদ্দাহ। 


আর যে দল নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমিতে পরিপূর্ণরূপে শারীয়াহ বাস্তবায়ন করে 
পাশাপাশি কাফিরদের সাথে ওয়ালা করা থেকে বিরত থাকে এবং সাহওয়াতদের 
সাথে জোটবদ্ধ হয় না ও তাদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করে, সেই দল যদি দাওলাহ"র 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দাওলাহ এমন দলকে বাগীর হুকুমে গণ্য করে। দাওলাতুল 
ইসলামের অফিসিয়ালি মিডিয়া আল-বায়ান রেডিও থেকে এব্যাপারে একটি অডিও 
বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে। সেই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “যদি সেখানে এমন কোন 
দল থাকে যে দল শারীয়াহ দ্বারা শাসন করে, সাহওয়াত জোটের বাইরে অবস্থান 
করে, এ জোট থেকে মুক্ত থাকে, এর থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করে ও এর সাথে শত্রুতা 
করে, সাহওয়াত জোটকে সহযোগিতা করে না ও এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না, এর 
খন্দকে অবস্থান করে না এবং এর কোন ফ্রন্টের জন্য নিবেদিত হয় না ও কেবল 
মুসলিমদের সাথে ওয়ালা করে, আর উক্ত দল দাওলাতৃল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করে এই অভিযোগে যে, দাওলাহ জুলুমকারী তাহলে সেই দলের হুকুম হচ্ছে 
বাগী।”€ 

আর দাওলাহ*র বিরুদ্ধে কেবলমাত্র যুদ্ধ করার কারণে যদি দাওলাহ কাউকে 
তাকফীর করত তাহলে আল-কায়দার ইয়েমেন শাখাকে সেই ১৪৩৫ হিজরীতেই 
তাকফীর করত। কিন্তু আল-কায়দা খারিজি ফিতনা (1) দমনের স্রোগান তুলে 
দাওলাহ"র বিরুদ্ধে ইয়েমেন, মালি ও সোমালিয়াতে যুদ্ধ শুরু করার পরেও দাওলাহ 
তাদেরকে তাকফীর করেনি। দাওলাহ তাদেরকে কখন তাকফীর করেছে, যখন তারা 
বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী দলের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে দাওলাহ"র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে 


64 “হাল-মুহারিবাতুল খিলাফাতি রিদ্দাহ" শীর্ষক শিরোনামে আল-বায়ান থেকে প্রকাশিত অডিও 


বিবৃতি। 
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এবং সাহওয়াত গোষ্ঠীর পক্ষ নিয়ে দাওলাহ"র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তখন দাওলাহ 
তাদেরকে তাকফীর করেছে। তাও আবার তাকফীর করেছে ১৪৪০ হিজরীতে । আল- 
কায়দা তো খারিজি ফিতনা (1) দমনের নামে ইয়েমেন, মালি ও সোমালিয়াতে যুদ্ধ 
শুরু করেছে ১৪৩৫ হিজরী থেকে, তাহলে দাওলাহ কেন আল-কায়দার এই 
শাখাগুলোকে এই কয়েকবছর যাবৎ তাকফীর করেনি! কেন এই কয়েকবছর পর 
তাকফীর করেছে! কারণ দাওলাহ*র বিরুদ্ধে কেবল যুদ্ধ করলেই কেউ কাফির হয়ে 
যায় না। বরং যে সমস্ত দল তৃইফাত্ুল মুমতানিআহ"র অন্তর্ভূক্ত হওয়ার মত কর্ম 
সম্পাদন করার সাথে সাথে দাওলাহ”র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দাওলাহ সেই সমস্ত 
দলকেই তাকফীর করে। 
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